ী্ীহাধা মেজ রক্তিন 


ভর্তি 


ভক্তিভগবত? সেবা ভক্তি? প্রেনস্বররপিমী 1. 
ভর্তিরানন্দরূপাচ ভুক্তিরক্স্যা জীবনম্‌ ॥ 


প্রার্থন। ॥ 


নামৈব তব গোবিন্দ কলো হ্ন্তঃ শতাধিকম্‌ 

দদাতু।ভ্ারণান্মুজিং বিনাপ্যক্টা্ মোগ্তঃ | 

বিচিন্ত্যান বিচেযানি বিচাধ্য।ণি পুনঃ পুনঃ 

কৃপণন্ত ধনানাব হ্বনামূনি ভবন্ত মে ॥ 

হে গোবিন্দ] এই কলিযুখে ৬তামা হইতে তোমার নামেক্া 

মহিমা শতগ্টণ বেশী | পাপী তাপী তোমায় ভাল বাসিতভে পারে না, 
তোমাতে ঠাহাদের নন মায় মা। তোমার প্রতি খাহাদের প্রেম 
নাই, সেই সকল অপ্রেমিক জনকে তুমি দেখ দাও না, কিচ্যু কলি- 
কালে তোমাব নাম করিতে পাপী তাপী জাচণ্ডাল সকলেই অধি- 
কারা; নাম বলে পাপক্ষর হয়, নাম বলে জদয়ের অন্ধকার দুব হয়? 
নাম বলেই তোমায় লাভ করিয়া তোমার প্রেম ধনে ধনী হইয়ু? 
পাপাদি দূর করতঃ জীব কৃতার্থ হয়। নাম কীন্তনে অফ্টাঙ্গ যে'গ- 
ব্যহীতও যুক্তি (সুখ ছুঃখের অতীত এবস্থা, নিন্না ও স্তৃতিতে সম- 
শুস্তানতা, শাক্র মিজে সমন্তাব প্রভৃতি) লাভ করিতে পারে। নাম 
তিন্ন কলিকালে জীবের আর গতি নাই ইহা শ্থির। পতিতপাবন্।া 


৩৪ ভক্তি! 


চে সে গনগল নাম আছেন, এবং উচ্চার, 
দয়া কবিমা জীবক দিয়া, কিন্তু নাগ! শামার্ভ্ুক 
রুচি হইল না, নানা কার্গো সমষ দিতে পারি বাকি 
প্রাণ জুডাউবে, ধাভাব গ্রভাবে পাপ তাপ দুর হউনে, যাচান্টুন, 
শক্তিতে যনগ্রাণ প্রফ্ল হালে সেই মধুব নাম শ্রাবণ কীর্তন রস 
করান, পারি না। তি প্রাগনা করি, কুপণ মেঘন আচার মি 
ধন, বার নাঁর না চাড়া কবিষ! দেখে, সর্বদাই ধন চিন্ত। করে, 
অনা কোথায় গেলে বাসনা কাদা নিযুক্ত হইলেও সেই ধন 
চিন্তথই মশক নিষুদ্দ বাখে, কুপ,এর ধনের ন্যায় আমি যেন 
দ্ুতামার নাঁগে পন বাত পারি, বেন দিবানিশি নাম চিন্তাও নাম 
জপ করিতে পালি, নাম কি, নামে প্রনাম (বশ্মাস রাখিয়া যেন 
কার্যা কবত নাম'হুত সিদ্ুতে চিবদিনের মতন ডুবি খাবিতে 


পারি; আমায় এই ভিক্ষ। দাও । 
সম্পাদক 


মীরা বাই । 

আনন্য বন এসু ভারত সাগরে কত রত ঘে কত স্থানে পড়িয়া! 
রতিঘাছে, কে তাভনিদর সন্ধান লয়, কে তাহাদের খবর রাখে? 
কোন রহু বন্ধ জ্বালাসণাকীর্ন, কোনভী ঈষৎ, কোনী অর্ধ, কোনটী 
বা সমাক্‌ শক্ষ দারা আচ্ছাদিত। ফেটী বচ্‌ জ্ালাচ্ছাদিত ও 
যেটা সমাক জাবরণ ছুশরা আবৃত--উভয়ই আমর! দেখতে পাই 
ন।-_একটাতে আমাদের চক্ষু ঝলগাইয়া দেয়, অপরটী আমরা 
চিলিতে পারি না। যাহাদের ক্ষীণ মিট মিটে আলো সমস্ত বাঁধ! 
বিপত্তি অতিক্রম "করিয়া এই মর জগতে আসিয়া পৌঁছে, কেবল 
তাহাদের দ্রকে কেহ কেহ তাকায়, অন্যে নানারূপ চিন্তাজালে, 


ভক্তি! 8৫ 


জড়িত হইয়া পাশ দিয়া চলির। যায়, একবার ফিরিক্কাও চায়না! র 
মনে করি তাহার! বড় বুদ্ধিমান, এই সন কেবল সরল প্রাণ লোক 
দিগের চিত্তাকর্ষক | যাহা হউক কেহ কেহ দেখে বলিয়াই সময় 
সময় আমরা কোন কোন রত্েব খোজ খবর পাই ওস্তন্তিত হইয়। 
তাহাদের দ্রিকে তাকাইয়৷ থাকি ও ভূয়সী প্রশংসা করি । আঁষা- 
দের মীরাবাইও ক্ষীণালোকযুক্ত, পুটসাকে শোধিত, শাণযন্ত্া 
রোপিত, স্ুবর্$লীকৃত, মধ্যনণিতিরস্কৃত একট রত্ু। 
মীরা বাই একটা লুণ্তপ্রায় রত্বু, কখন কখম ছুই একটা রশ্মি 

এ জগতে আসে আবার ক্ষণকীল পরেই লুকাইয়। যায়, কেহ আর 
দেখিতে পার না । কিন্তু রত্রটীর নাম অনেকেই জানেন । অনে- 
কেই মীবাকৃত ছুই একটী পদও জানেন। অনেকেই “মীরা কহে” 
ইত্যাদি দুই একটী পঙ্ক্তি ভানিযা নিজ নিঞ্জ উদ্ভপ্তচিত্তকে 
ক্ষণকালের জন্য শান্তিবারিতে সিক্ত করেন; কিন্তু কয়জন তাহার 
জীবনী জানেন, কয়জন ভীহার খর রাখেন ? 
। আমাদের মবাবাই রাজপুতানার মধ্যগত মেরোতা জনপদের 

[ধীশ্বর একজন র|ঠোর সামন্তের কম্য।। ছোট কাল হইতেই 

গন অগাখান্য রূশলাবখ্যনতী বলিয়া পরিচিতা ছিজেন। ভীাহার 
পাবণ্যের সঙ্গে সঙ্গে মন্দমম্পৃ্, হৃদয় দ্রবকারী, প্রচণ্ড তাপে 

উত্তীপিত সংসার মরুভূমিতে নির্মল শীতল উত্স স্বরূপ হরিনাম 
গানে তৎপরতার কথাও দিগন্তব্যাপী হইয়] প়িল। দলেদলে লোক 
তাহার গান শুনিতে আদিতে লাগিল। একবার, ছুইবাঁর, বুঝার 

করিয়া গান শুনিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই সংসারের ভোগ বিলা- 

সের বাদনার ন্যায় গান শুনিবার লালস। পরিতৃপ্ত হইল না, বরং 

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাখিল। নিকটণতাঁ গ্রামবাসীর। সংসাঁ- 

রের কীক্ত হইতে অবসর পাইলেই ছুটিয়া৷ আলিয়া একবার গান 

শুনিয়া যাইত | 

ক্রমে চিতোরের যুবরাজ কুন্তরাপার কর্পে মীরার অতুলনীয় 


ভক্তি । 


“দেহকাস্তি অভাবনীয় মাধুর্যোর কথা পৌছিল। তিনি মনে মনে 
স্ভাবিলেন একদিন যাইয়। অতৃপ্ত চক্ষু ও কর্ণের তৃপ্তি সাধন করি- 
'ষেন। কিন্তু তিনি চিতোরের রাজকুমাব, কি প্রকারেই বা সামান্য 
'আ্লাম স্বামীর বাড়ীতে অযাচিত ভাবে উপস্থিত হইবেন, এই চিন্তা 
"করিতে করিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। অনশেষে ঠিক করিলেন 
মেয়োতা মারবার দেশে অবস্থিত ও মারবাররাজ হার মাতুল, 
হার সহিত দেখ। করিবার ব্যপদেশে অনায়াদেই মেরোতা যাই- 
পুবেন, তাহা হইলেই মীরাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহার গানও 
খ্গুনিতে পাইবেন। মাতুলালয়ে উপস্থিত হইয়" ইএকদিবস রাত্রি- 
«যোগে একাকী বাহির হইলেন-__উদ্দেশ্য মীরার সহিত সাক্ষাৎ কিন্তু 
শপথ চিনেন না, এমন কি মেরোতা দেশ যে কোন দিকে তাহাও 
ক্জানেন না-_হৃদ্রয়ে অদমা বাসনার প্ররোচনায় ঘরের বাহির হই' 
'*লেন। কিন্তু দেব প্রদর্শিত পথের ন্যায় ঠিক পথ দিয়া রাত্রিতে 
চলিম! প্রভাতে একজন লোকের সহিত দেখা হইল--তিনি মীরান 
গান স্টুনিতে চলিয়াছেন। রাণা কুস্ত তাহার উদেশ্য | জানি 
তাহাকে মীরার সম্বন্ধীয় নানা কথা জিভভ্ভাসা করিতে করি! 
'মেরোত। দেশে গেলেন । গিয়া দেখিতে পাইলেন, আস্তরণ মণ্ডি' 
স্ুবিস্তূত প্রান মধ্যে নক্ষত্ররাজি বেষউত চন্দ্রিমার ন্যায়, বালি, 
জগ্ীগপ মধ্যগত বাসন্থকুস্থমালক্কীত। বনদেবতার ন্যায় বসিয় হৃদয়া- 
নন্দকারী হরিনাম কুন্বমের কশভুষণ সকলকে দিতেছেন। কি 
হ্থন্দর রূপ! কি মধুর কথা ! বালিকা হরিনাম গান করিতে করিতে 
আত্মহার। হইয়া গিয়াছেন। আাতৃবুন্দও যেন ভাহার সহিত স্ব 
শষ ভাব মিশাইয়া দিয়া ভাব সাগরে হাবুডুবু খাইতেছে 
কাষ্ঠ পুস্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে বলিয়া রহিয়াছে, কাহারও মুখে 
সাড়া শব্দ নাই? 
গানের পর গান হইল। গান শেষ হইবার সময় আসিল, ছুই 
একট করিয়! সমস্ত লোক ্বস্থানে চলিতে লাগিল। কিন্ত'একটী 


ভক্তি । ৬৭ 


লোক হগ্রদর হইয়া মীরার কাছে মাসিল। তাহার মুখ প্রশান্ত, 
জদুটা যেন তুলিতে আকিয়াছে, চক্ষু বড় ঢলঢলে, চিকুর ভ্রমর 
কুষ, কপাল জপ্রশস্ত--মহণ্ড লোক বলিয়া মনে হয়। উহাতে 
তথায় দেখিয়া মীরার পিতা বিদেশী বলিয়া বুঝলেন ও 
আথিত্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। রাণাও মীরার 
মগ্ষমোহন রূপরাশি দোখযা ও হদয়োম্নাদক গান শুনিয়া 
তথায় থ।কিতে ইচ্ছুক ছিলেন। স্ৃতরাং আতিথ্য গ্রহণ 
করিতে অসন্মত হইবেন কেন? তাহার সেবায় মীরাকে নিয়ো- 
জিত করা হইল। অতএব মীরার সহিত আলাপ করিতে 
রাণার যথেষ্ট স্থযোগ হইল ও সাধ পুরাইয়া কর্ণোপকথনে 
কাল কাটাইতে লশাগিলেন। দিনের পর দিন চলিয়া গেল, সপ্তাহ 
কাল যাবত তিনি সেখানে আসিয়াছেন, আর বেশী দিন তথাম্স 
থাকিতে ইচ্ছুক নন। যাইবার দিবস মীরাকে অঙ্গুরীয় দিতে 
চাহিলে, তিনি তাহা এরঁঠণ করিয়া আরও কয়েক দিবস তথায় 
থাকিতে অনুরোধ করিলেন। রাণা কথায়, কথায় মীরাকে স্বীয় 
পরিচয় দিয়া তাহাকে চিতোরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতে বলি- 
লেন। মীরা তাহার পদ্দ্বয়ে লুন্তিত৷ হইয়া স্বীয় অপরাধ মার্জনা 
করিতে বলিলেন । এমন সময়ে মীরার পিত সহসা সেম্কানে 
আসিয়া সমস্ত কথা জানিতে পারিলেন ও শীব্াকে তাহার করে 
সমর্পণ করিলেন। মীরা চিতোরের ভাবি রাণী হইলেন। 

কালে মীরা রাণী হইলেন । রাণী হইয়া মীরা কয়েকদিন ক্কামী 
সহবাসে স্থুখ স্বচ্ছন্দে কাটাইলেন। কিন্ত্বু দুই তিন বগুসর পরেই 
তাহার মনে সহসা যেকি এক ভাবের উদয় হইল, কিছুই ভাল 
লাগে না, জীবন উদাস, বলিয়া অনুভব হইতে লারগল। স্বামী 
সেবায় আর সেরূপ স্থখ নাই,শ্বামী সহবাসে আর সেরুপ মন মজেনা, 
প্রাণ যেন কি চায় অথচ পায় না। রাণা বুঝিতে পারলেন ও 
: মনকে বিষয়ে নিয়োজিত করিতে যব্ করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর প্রেম 


৮ ভক্ক্রি । 


পৃ মন কি আর হস্থায়ী, অল্প সুখাম্পদ্, বিষয় স্মখে মজে ? রাণ! 
কবি ছিলেন, কলিত্বে বেশ পটুতা ছিল। মীরাকে ভাবান্তরিত 
করিতে ইচ্ছ' করিয়া কবিতা লিখিবার উপায় শিখাইতে আরস্ত 
করিলেন। মীরা স্থৃকবি হইলেন । তাহার কবিতা প্রসাদগ্ডণে 
রাণাকে পরান্ত করিল । কিন্তু তাহাতে ভাহার মন আর কয় দিন 
থাকিবে আবার অন্থস্ত হইয়া পড়িল এ বালিকাবস্থার ন্যায় হরি" 
নাম গান দ্বার লৌকদিগকে তুষ্ট করবার বাসনা রাণার নিকট 
প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া রাণা গতিশয় রাগান্থিত হইয়া রোঁষকষিত 
নয়নে তাহাকে নানারপ ভঙ্ সন? করিতে লাগিলেন ও অবশেষে 
মীর! উহার চরণভলে পড়ি ক্ষমা ভিক্ষা কিয়! কঝলিলেন, ভিলি 
আর কখনও স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবেন না। 
কয়েকদিন পরে রাণার ভাবান্তরিত হইল ও চিনি ভাহার স্বীয় 
অভিলাষ ব্যক্ত করিতে বিল মীরা রাজ!স্তঃপুর মধ্যে গোবিন্দ 
জীটর মন্দির ও্রতিঠিত করিতে এবং আগন্থক বৈষ্ণবদিগকে 
অন্দিরে প্রবেশ করিতে অনুমতি চাহিলেন। রাণা ও তাহা 
করিলেন। 

রাণা দেখিতে পাইলেন অস্ভঃপুর মধ্যে লোল্ব সকলে গাবাধে 
যাওয়া আসা করিতেছে ও সর্বদা লোকারণ্য থাকিতেছে । ভীহার 
আর ভাল লাগেমা,ভিনি বিরক্ত হইতে লাগিলেন,ইহা তাঁহার অসহ্ 
হইয়া! উঠ্ভিল। এমন কি মীরা সতী কিনা সে বিষয়ও সন্দেহ 
হুইল ও শত রশ্চিকের ন্যায় দংশন অনুভব করিতে লাগিলেন। 
নিজ অবিশৃশ্টাকারিতাকে ধিক্কার করিতে লাগিলেন। কেন মেরোতী। 
গেলেন, কেন মীরাকে দেখিলেন ও তাহার গান গুনিলেন, মীরাইব] 
কেন ভীাহার সেবায় নিয়োজিত হইয়া এই কষ্টের কারণ হইলেন, 
এইব্সপ ভাবিতে ভাবিতে রাণা ক্রমশই ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। 
পরিশেষে দারান্তর গ্রহণ করিয়া সন্ভপ্ত হৃদয় শীতল করিবেন বলিয়া 
বন্থির করিলেন! এই সময় রাণাও মীরার শয়নকক্ষে বড় যাইতেন 


ভক্তি । ৩১৬, 


না, দাসীরা বার বাঁর বলিলে ছুই এক দিন যাই, নচে গোবিন্দ 
জীউব মন্দিরেই রাত্রিঝাপন করিতেন । তথাপি বাণা তাহাকে জিজ্ঞাসা 
না কনিয়া কোন কাঞ্জ করিতে সাহস করিতেন না ও একদিন তাহ? 
বলিলেন। ভিতি তাঠা গুনিয়া তিণয় আহ্লাদিত৩1 তইয়া বলি- 
লেন, এত দিন প্রাভুব দেবা শুজষা হইন্ট শা, 'তাই তিনি মার এক 
জন দাপীকে নিযোদির করিতে ইচ্ছুক, ভালই ঈইঘ়াছে । নিজের 
স্বখের জন ছিভগামা না করয়া সবার সপভ্ত। ভর উদ্দীপিত করিবার 
জন্য বলায় মীবা বলিলেন, & দুটি জম দাসী একটা প্রভুকে সেক! 
কবিত্ে নিযুক্ত হইতে তকেছই ছুডখন হয় শট বরং হখা হইয়া থাকে 
কারণ তাহার কাজ কমিল 1” সুতরাং রাণা সম্মতি পাইলেন ও 
ততুবিষয়ে স্থির সংকগ্প হইলেন! 


অুমশ্১ 


ভক্তের ভগবান । 


ব্রিভূবনের মঙগ্ে বাহ! ঘা উত্কৃনঈ, তাহা নিশ্মযঈ কোঁন 
অপ্রাককৃত লোকের প্রতিবিদ্ব। সেই উত্রুষ্টত:র সীমা অবশ্যাই 
কোন না কৌন স্থানে নিবদ্ধ আছে । অনভিনিবেশপুপ্বিক চিন্ত। 
করিলে সহজেই অনুন্ভব হয়, এমন কোন উত্কুষ্ট তাঁর পরাকাষ্ঠা 
জাছে, যাহা অপেক্ষা আর উতকু্ট কিছুই নাই । উপযুযপরি 
অনুনপ্ধিৎসা বস্তি পরিচালিত করিলে শ্রীভগবানেই তাহা পর্ধাবসিত 
হয়। কিন্তু সকল গুলির হয় না, অনুসন্ধানে তাহার অন্য পাৰ 
পরিদৃষ্ট হয়, সে দ্বিসতীয় পাত্র ভক্ত। সৌন্দর্ধ্য এঁকটী উৎকৃষ্ট বস্তা, . 
ইহার পরাকাষ্ঠ ভগবান, তাছ/তেই পরিপুর্ণ সৌন্দর্যা সীমা নিবদ্ধ 


৭৫ 
8৪ শি 


আছে; কিন্তু সেই সৌন্দযোব যে শনুওবানন্দ, তাহা ভগবানে 
নাই, তাহার সীমা ভন্তে । কারুণা একটী স্রন্দর গুণ, ভালবাসার 
সারভাগ এই কারুণা,ইহা নিষ্কাম,দিহে তক, নিঃন্সার্থ এই কারুণোর 
যদি সাম গাকে, ভাহা শীভগসানেই আছে। কিন্ধু সেই করুণানু- 
ভাবিকাশক্তি জক্তেই নিহিত, ভগকানে তাহা নাই, ভগবানের 
করুণা কত ভক্গই জানেন, ভগবান তাঠা জানেন না। ভগবৎ 
ককণান্নহাবিক শক্তির পরাকাষ্টা ভক্তি, ভক্তির আশ্রয় ভক্ত? 
ভন্কের আাঙয় ভগবান । অতএব এই দুই তবে অর্থাত: ভক্ত 
ও ভগলানে ওভ2পোত সম্বন্ধ । এই অনিত্য জগতের সার তন্ব 
ভক্তি, তত্তির সার ভাব, ভাবের সার প্রেম। এই প্রেম ভক্তিও 
ভগগপানে যুগপৎ সংযুক্ত রহিয়াছে, এই জন্যই শত 'সহজ্র বার 
স্বকার করিতে হইবে; এই অনিতা জগচে যাঁদ কিছু নিত্য থাকে, 
যদি কিছু সততা গাঁচক, যদি কিছু অপ্রকৃত নিশ্মল নস্তথ থাকে তাভ। 
ভক্ষ ও ভগবান । এস উভয় তত্বের অচিন্তা সন্মিলনই তাহার 
সচ্চিদানন্দ বিগ্রাঠ; সঙস্গরূপ তিনি আদ্য় ভ্তান তব, চিৎস্বরূপে 
ভক্তই তাহার শক্তিতত্ব, এই শক্তির পুর্ণ বিকাশ ভক্তি, এই উন্তয় 
তাত্বর)সশ্মিলনই আনন্দ তন্ব। এই জন্যই এই উভয় তত্ত্বে অবি- 
চেছদ সম্বন্ধ, ভক্তই উহাকে লীলায় নাচায়, নঠিলে তিনি নিরাকার 
নির্বিকার, নিপধন্মীক তরঙ্গ । ষেগিগণ ভাঙার দেই জ্যোতির্ময় 
ত্রঙ্গারূপ (দেখেন, তাহাতেই লীন হন, লিল্ু শক্ত তাহার স্বরূপ 
নিতাণুন্তি প্রকাশ কবাইতে পারেন, কারণ সেউ নিতা বিগৃহে 
ভক্ই প্রাণ চেষ্টা, ভন্তই তাহার লীল।, ভক্তই ভাশার আনন্দের 
সীমা । ভক্তের আনন্দ ভগবান, ভগবানের আনন্দ ভল্ভ, ভক্ত 
ভিন্ন তাহার অনন্ত করুণাগি গুণ ও অনস্য সৌন্দরধ্য মাধুর্য পরিস্ফ,ট 
হয় না এই জনাই যখন যখন ভগবানের আবির্ভাব হয়, লীলা 
সহচর ভ্রক্তগণণ্ তাহার সঙ্গে আবির্ভূত হন, নচেশু জীবলোকে 
কেহ তাহার-সাগমন জানিতে পারিত ন। নিদ্ধ ভক্তগণ ভগবানের 


ভুক্ি। ৪১ 


সঙ্গে আগিয়! ভগবানকে লইয়! যে লীলা কবেন দাধক ভক্ত যুগ 
ধুগান্তব ধরিয়া তাহাই অনুকরণ করেন, তাহাই অনুশীলন বারেন, 
তাহাই প্রাণে গীণিয়া লইছা ভগবানের করুণার পথে অগৃসর হন। 
অতএন ভক্ত জীবনের পবিত্র আদর্শ মনুকবণ করাই সহজ সাধ্য 
ঈশ প্রাপ্তিরনিরাপদ পন্থা । আজ আমব! পাঠকগণকে একটী ভক্ত 
চিত্র দেখাইয়া জীবন ধন্য করিব। 

ধনাবাজা দশরথ, পুর্ণ ভগবন্‌ রাম চন্দ্র খাহাব পুজ। বাৎসল্য 
ভাবের পূর্ণীবেশে রাজার শ্রীবাঁমচন্দ্রে পুল ভাব, এশ্বর্ধানুলব নাই) 
লীপাশক্তির অচিন্যয প্রচ্াবে শ্রীরামচন্দ্রের ঈশ্ববাভিমান নাই। 
নিখিল জগতের অধীশ্বৰ অনন্ত মঠিম বাম এগন দশবথের : প্রাণপুত্র, 
পিতার আ.জ্ভ,ধীন, পিতৃভন্ত সুকুমার রাজপুত্র । 
.. সূর্যা গ্রহ্থণ_বিশে্ষতঃ বৈশাখে সহাযোগ। রাজা দশ- 
রথ গঙ্গান্্রানে গমন করিয়াছেন, সঙ্গে রাজনহিষীগণ, রাজপুজগণ, 
|ভূষ্য, মিত্র, অমাভা চতুরঙ্গ রাগবাহিনী-_মহা সমারোহ। 
চারিদিকে মহোত্সব, মহা আনন্দ আত প্রবাহিত, সকলেই 
আমেদে _আনশেদ মগ্র। আদুরে চগ্ডাল রাজধানী শৃঙ্গবের 
পুর, মদ্রের।মন্ত চগ্ডাল দল নানা বাছা বাজাইয়! নাঁচিতে নাচিতে 
শাঙ্গাতীরে আপিতেছে, উত্সবের দিন, কাহারও নিষের নাই। 
উন্মন্তপ্রায় চণালদল উচ্চতীর ভূমি হইতে লম্ষ দিয়া ভ্রোতে 
পড়িতেছে, জল থুবাইতেছে, সাতাব দিতেছে, বালকে বালকে, 
যুনকে যুবকে, স্্রীলোকে ভ্ত্রীলোকে, জলযুদ্ধ করিতেছে, মহা আনন্দে 
আতাহার। হইয়া গিয়াছে । *নানাদিকে নানাবিধ আনন্দের পর 
আনন্দের তরঙ্গ উঠিতেছে। 

রাজ দশরথ পবিত্র নারায়ণ ক্ষেত্রে স্বর্ণাসনে বসির! সন্ধা! 
 বন্দনাদি করিতেছেন ছত্রধারী শিরে স্বর্ণ দণ্ড রাজছত্র ধরিয়া আছে, 
অন্ত্ধারী সৈনাদল শ্ঙ্গা গর্ভ হইতে শিবির পর্যন্ত উভয় পার্ে 
কাতারে কাতারে সতর্কভাবে প্রহরিতা করিতেছে, কতগুলি 
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চণ্ডাল বালক অদূরে সীতার দিতেছে, জল ঘুরাইতেছে, সহসা 
রাজার অঙ্গে চণ্ডালের পাদস্মলিত জল আসিয়া পড়িল, তঙ্জন 
“গর্ধন করিয়া শাস্থিরক্ষকগণ চগ্াল বালকগণকে বন্ধন করিয়া লইয়। 
চলিল। 
দুই প্রহরের ন্দংঘ ভপন অগ্সিবর্ষণ করিতোছেন, আগ্রিময় বায়ু 
ভিয়া গঞ্জিয়া বতিন্ছেছ, গঙ্গাসৈলাতের লালুক। তুমিও যেন 
'অগ্সিময় ভইরা তকু তক্‌ ভুলিতেছে আেস্ট আন্পিমষ দৈকাতে কতক- 
গুলি শৃঙ্খলানদ্ধ চগ্ডালবালক পবিদ্বাহি পরিত্রাহ্ি চীত্কার 
করািতিছে, জন্তগু বালুকায় দগ্জাঙ্গ হইয়া উভিতেছে, পডতেছে 
জল জল শব করিতেছে, জর্গশাঙ্গে ঘশ্মধারাঃ চক্ষে জঙ্ী 
ধার), পিপ্ামায় কণ্ তালু শুল্ক নিপ্চক্ক, আণ বায় যায়, কাতরকণ্জে 
শ্রহরীদিগকে কত অনুনয় করিতে১ আবার তাহাদের ভীষণ 
কুক্কারে ভবে চুপ কারছেছে, আবারি হাজহা যন্ত্রণায় উইিদটি সরিয়া 
কাদতেডে,ক্হেই তাভাদের সে যন্ত্রণ! যেন লক্ষি করিতেছে 
না। প্রন্যরে অশান্ছিনিলয় শানিব্ক্ষকদল, চিবর্দনই কি 
তোদের এই অজগর নিইবভার একাধিপতা সজাব বহিয়াঙ্ছে 9 দুরে 
দূরে পিতা মা! আন্ধীর স্বজন দাঁড়াইয়া বাদিতিডে, খহরীদের 
ভরে নিকটে আসবার সাহস লাই, পাঁনবপ্টর্লগ হাভাদের পিঠা 
মাতার রোদন ক্রিন্ট মুখ পানে চাহিঝট চাঠিয়া নিজের আাপপাত 
যন্ত্রণাব কথ। জানাইয়া জানাউর]। উচ্চৈঃর রোদন করিতেছে। 
সেই বালকদলের মণ্যে একটা শিষ্ কিন্তু সেউ উত্তপ্ত বালুকার উপর 
স্থির হইয়া বসিয়া'কদিতেছে; কোন দিকে চাহে না, শত শ্ত 
তঞঙ্ধার! প্রবাহে প্রবাহে ঘশ্ম ধারার সহিত মিশিয়া তাঙ্গ প্লাবিত 
করিতেছে । শুঙ্খলাবদ্ধ শিশুর গোদন স্বতন্ত্র রকমের সে রোদন 
জাৰনে যেন কত দুঃখের উপর শাশ্তিধারা আনিতেছে। চগ্াল 
শিশু একমনে একপ্রাপে গালে হাত দিয়া কাঁদিয়া কীাদিয়। 


ডাঁকিন্ডেছে-- 


. ভক্ভি.। ৪৩ 


কোথা রাঁম রাজী বলোচন । 
আয়রে আমার প্রাণের মিতে, 
একবার দেবে দবশন ॥ ূ 
বালক, ডাকিনে 'ডাকিন্তে, ঝাদিতে কাদিতে লুটাইয়া পড়ি' 
জোড়ে, আনার ধীবে ধীরে উঠিয়া, আবার করুণ কণ্ে কীদিয়! 
কারিয়া ডাকিতেছে। 
আয় আমার প্রাণের মিতে দেখা দিয়ে যা। 
দারুণ বালকাতে, বির তাতে, 
মরিলাম আর বাটি না ॥ 
মিতে তোরে দেখতে এলাম, 
খেলায় মেতে ভূলে গেলাম, 
তাই বলে কি রামামিতে 
আমার কথা শুন্বিনা । 
একবার আয়বে মিতে মামার কাছে, 
তোরে দেখলে ঘর প্রাণ বাঁচে, 
নৈলে মলান মলাম প্রাণের মিতে, 
আর কি দেখা দিবে না॥ 
ক্রমশঃ 
উবৈষ্ণৰ চরণ দাস। 
কাতলামা।র, মুর্শিদাবাদ । 


দীর্ঘ জীবন কিসে হয়? 
যোগিগণ প্রাণায়াম যোগ সাধন দ্বারা দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। 
প্রাণায়াম অল্পে আপ্পে সাধিতে হয়, একেবারে অধিকক্ষণ শ্বাসরোধ 
করিয়া রাখিলে বিপদ আছে, প্রাণারাম সাধনকালে হবিস্াশী 


৪8 ভক্তি । 


জিতেক্র্রিয় হইতে হয়, খাছ বলকারক গ্রহণ করিতে হর । যিনি 
দ্রিবারাত্রে পর্ণমাত্রায় ষেড়শবার প্রাণায়াম করেন, মান মধ্যে 
তিনি হংস হন, অথাৎ শ্বাস জয়ী ভন। সৌরমাশের দিবারাত অমু- 
সারে মনুস্কের পরমাধু নহে, প্রত্যেক মনুষ্যের ২১,০০০ একুশ সহজ 
শ্বাস প্রশ্বাসে এক অহোরাত্র হয়, এই পরিমাণে তিন শত পয়ষ্্ি 
অহোরাত্র এক বশুসর, ইহার এক শত বর্ষ মানবের পরমারু, যাহার 
স্বীস প্রশ্বাস যত দ্রুত সে তত অল্লজীনী, যাহার যত বিলঘ্থে হয় 
' তাহার আয়ু তত দ্বীঘ। প্রাণারাম ঘোগের দ্বারা শ্বীন দা ও 
হাঁন্ক। হয়, এহ জন্য প্রণয়াম অভ্যাস দীথ জীবনের মুল । 

সচরাচর দেখা যায়, বাল্য *বিধবাদিগের জাবন কতি দীর্ঘ 
বোধ করি ব্রঙ্গচধ্য বিধানই এই দীর্ঘায়ু লাভের শিদধান। একাহার 
ও আস্পীহার ছারা শ্বাস যান্ের এশস্তত) হচ্ছি হয়। ইহার দ্বারাই 
প্রকারান্তর প্রাণায়াম কাব্য কতক পরিমাণে নাধিত হইয়া থাকে। 
অত্যাহার, অধিক রাত্রে গুরুভোজন, আয়ুকফয় কর। প্রায় দেখা 
যায় অতি গুরু আহারের পর শ্বাস জ্রুত হয়। সুতরাং অল্পাহার 
আয়ু, বৃদ্ধি করে ইহা বেশ বোধ হয়। এনাদশী ব্রত গৃহণেও এই 
এ্ীণায়াম কাধ্য কতকটা হইয়া থাকে, উহাতে রসের পরিপাক 
হেতু স্বান্বিক গুণ দ্বদ্ধি হয় এবং পাক যন্ত্রের ক্ষদ্রতা হেতু শ্বাদ 
যন্ত্রের পূর্ণতা হয় । 

স্থীন্যই মন্ুষ্যের জীবনী, বীর্ষযরক্ষাই জীবনী শক্তি বুদ্ধি করে) 
্রচ্ষচর্ধ্য ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য বীর্ধা রস্ম1, অন্যান্য আহারাদির নিম 
আনুস্ল্িক। বীর্ধা বেগ সংযমন হইতেই জীবনী শক্তি বলবতী 
হয়। কিন্তু বলগুর্ববক বীর্ঘ বেগ ধারণ কর্তব্য নহে, উহাতে বিবিধ 
উৎক্ষট রোগের সৃষ্টি হইতে পারে! যাহাতে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত 
ন| হন্ম এরূপ আহার ব্যবহার করিলেই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে 
পারে। 

যোঁগাছ্যাস, ঈশ্বর চিন্তা, পুজা, অর্চনাদি, সাঁধুসঙ্গ, সাচার, 


ভল্তি। ৪৫ 


শহ্যান্ডান্তরের পবিনতা, সন্তোষ এনং আহার সংযম, বিলাস পরি' 
*র, কুচিন্তা ত্যাগ, ইত্যাদি সদণুষ্ঠান দ্বারা ক্রমে চিন নিশ্মুল, 
বাত্বিকতা বুদ্ধি, ও ইন্দ্রিয় সংবম হইরা থাকে । আহার দ্বারাই 
গরীর হইতেই মনের গঠন হয়। অতএব সব্বাগে আহারের প্রতি 
'ক্টি রাখ! কর্তব্য, হবিধ্য স্বাত্বিক্ক আহার, যে সকল শাহার হবিষ্য 
|লিয়৷ গণ্য হইয়াছে, তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে স্বত্বগুণ বর্তমান 
মাছে, হথতরাং হবিষ্য পুষ্ট দেহে স্বাহ্িকতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইহা 
শ্চিত 
,. সগ্ভা, মাংস, মত্স্থা, মসুর, মাস, পলা, প্রভৃতি দ্রধ্যাহার, 

[ধিশ চিন্তা, গাম্য আলাপ, লুখসেব্য শব্যা, গন্ধদ্রব্য, সঙ্গীত, স্ত্রা- 
ঘৃত্য, আমোদ গসোদ, পরিতস গ্রভৃতিই ইন্দ্রিয় উত্তেজনার কারণ | 
দন এই সকল বিধি নিঘেপ গুলির গ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলেই 
তৈক্দ্িয়ত! আপনিই সংঘটিত হম, নচেৎ সহজ চেক্টাতেও হয় ন1। 

্ হইতে বাদন|র উত্পান্ত, অতএব সঙ্গ সৎ করিলেই কুবাসন। 
।পনিই খর্ব হইয়া যায়। সঙ্গ ছুই একার, সাধু ও শান্ত। 
5বদা সৎসঙ্গে, সদালাপে দ্রিন কাটাইবে, যাহাতে জ্ঞান বা ভক্তির 
কাশ হয় সেই সকল গম্থ(দি দেখিবে, তাহা হইলেই ক্রমশঃ চরিত্র 
ঠ্নত হইবে । চরিত্র উন্নত হইলেই সুখ, স্থুযশ, সার ও জীবনী 
বিদ্ধিত হয়। যাহার যত চারত্র উন্নত, তাহার তত চিত্ত প্রফুল্ল, 
প্ফুল্পতাই অনেক সময় মহা উপকার সাধন করে। কিন্ত ইহার 
শরবৃত্তি মার্গ গহণ না করিয়া নিবৃত্তি মার্গ গুহণ করিবে । ইহাই 
নুধ্যের জীবন দীর্ঘ করিবার সছৃপয়। জীবনকে দীর্ঘ করিতে 
[কলেরই যত করা উচিত। 

| শ্ীঈশ্বর চন্দ্র পড়্যা। 
এক্তারপুর, মদনমোহন বাঁড়। 


পোঃ বাস্থদেবপুর, (জেলা মেদিনীপুর )। 


৪৬ ভক্তি । 


আকেপ। 


হে দীন সঙ্গল, কত কাল বল, 
আর এই শবে, হায়, 

বুথা এ পবন, কৰি ধাবণ, 
বহিপ অজ্ঞান গ্রায়। 


পাপের কৃহে, মোহে” বিপাকে, 
ঘুরি) হইব নাবা 5 

লালসাপ বদে, বিবয়ের আশে, 
ছুটির পাগল পারা? 


হিংসার পানে, সক দিনে, 
দ্বাঞ্চণ মাওলা! মার, 
অপরের সুখে, মন ভরা হুংখে, 


বাচিব ৬5 তার। 


আম্ম শর্গমাতে, স্কীত হদষেতে, 
থাকিব উ্নত শিরে, 
জভগ্গি কগিয়া, অশ্[থি ফিরইয়া, 


লব দান হীনে হেলে! 


ভূষিয়া ধনীরে, বাক্য আড়ঙ্বরে, 
্ঃ গাহিয়া সুখ্যাতি তার, 
তাহা প্রসাদ, লভিবার সাধ, 


ধরি কদিন আর! 
সংসারের রীতি, ওহে বিশ্বপতি, 
এ রূপে পালিব বল, 
মোহেতে মজিয়া, নয়ন মুদিয়া, 
রব আরু কত কাল !-- 
ধর্ম কর্ম ভূলে বিলাসের কোলে, 
শুইয়ে মুখের আশ, 


ভক্তি । ৪৭ 


কদিন করিব, এ রূপে বহিব, 
ইন্দ্রিয়েব কৃত দাস! 
হে বিগ পালক, কবে এ মেবকত 
লিগে নুতন প্রান 
ভকতিগ ভরে, শুধু সেড় করে, 
গাতবে হোমার গান। 


দীনেরে দো সাপ কিয়া, 
গার দুখে শিনো চবে, 
অা:খ নীরে গাব, অক্ষ কার, 


যনে মিশায়ে দিবে! 
পর উপকারে, গ্াণপণথ কগরে, 
শির ঠ ভবে পিত১- 
জীবের মঙ্গল-- লালা কেবল, 
করিখে জীবন বন! 
ব্ষধর ফণা, সম মনে নি, 
থাকবে হিমার দত 
লালসা হজবে, কথ! শা ঘুরিবে, 


স্রনাম লাতহের তিতা 


শুধু ও ৮৭াণ, .. সপিগা পরাণ, 
ল/উষা সুপদিব্য জ্ঞান, 
দিবস যামিনী ওহ গুণমণি) 


করিবে তোমার ধ্যান! 


উ।ক্ষেত্র নাথ মিত্র । 


৮ 


ভক্ত। 


শান্তি লাঁছের উপায়! 
“শোভ্ি'? “শা” বলি শান্তি অদ্ধেষগো 
সংসার ছাড়িনা প্রবেশি কাননে ॥ 
কঃটাও থদাপি অনন্ত জীবন। 
শাস্তি লাভ তাহে হবেনা কথন॥ 
শখ বিলানিত! করিয়। বজ্ছঘন। 
চঃসহ দুঃখেরে কর আলিঙ্গন ॥ 
অভাব “মাচন কর প্লীর্িভবে ॥ 
তবে শান্ত পাবে নসার ভিতরে । 
শান্তিময় এই সংসার শাশ্রম। 
শাণ্তিময়ের খেলা ভাব তাছি ভ্রম ॥ 
শাস্টিযয গদ স্মর শসনাক্ষণ । 
বদি শাঁশ্ি নীরে হইবে নগন ॥ 
বিলৌ 5 হইবে আঅশাপ্জি কদ্দম | 
কান, ক্রোব আদ কুণঙ্গ সঙ্গম 


নিম্মল আন্তবে আন্থবের ধন । 

শান্তি আসি শিক্গে দিবে দরশন ॥ 
লক্ষ লক্ষ বানা বি মাঝে গাকি। 
ই্/হরি চরণে গ্রির লক্ষ াখি ॥ 

কর কার কাধ্য ফলাকাক্ফা। ভঙ্গি । 
আনন্দে গাকিবে শান্তি সুখে াজি ॥ 
শাগ্তিমর ধাছে এাম্তর অভাব । 

না হয় কদাচ হ'লে শক্তি ভাব ॥ 
ভাবের অভাবে সব অঙ্ককার । 
তাই শান্তি লাগি মদ! হাহাকার ॥ 
লুথ হ্ঃখ আর মান অপমান । 
শীত, উষ্ লাভালাভ সম জ্ঞান ॥ 


ভক্তি 
শত্রু, টার গ্গন্ে অভিন্ন ভাবেতে। 
সবল খুন্তকেশবহ ভাবিতে ॥ 
তবে পাবে শাি-নভুড়াবে জদয়। 
ক্মশান্ছিব সাপ হইবে বিল ॥ 
। শাপ্তি অন্বেবণে। 
খনি নিকে লে ॥ 


১০ 
পাথন1। 


দত এন এড শিম িপতস 


এন পিম্দর্রিত এ হি পাক্ক 
এম ৬ কাশ হেসে 
প্রাডো! উচ্চ গ্রাদাদ নাহিক আনার 
আন, সর্প কুটীব খাসা, 
ঝটিকা আঘাত না হতে ভান 
ঝুমিত বানেক দেখি ও জানি । 
মম কুন এনেছি ভুলিয়া 
সাঙ্গায়ে রেখেছি অথা, 
অপঁণ কর চরণে তোমার 
ভূহলে গড়িব স্বর্গ । 
নাতি মম রমা রতন বেদী, 
তোমায় ধজনে হদক়ে বাঃ 


& 


চা ভক্ষি। 


সক্গুখে হব নীরবে ইড়ারে 
নয়ন তশ্রু বহান। 
ভোমর, তীর জোতির শুভ্র আলোকে 
রুদ্ধ আধার নাশিয়া, 
তাগলহীন মুক্ত দুয়ারে 
ঈাড়াও বারেক হাসিনা 
এস (প্রিন, এস মঙ্ষল মন্্ 
এস হে কান্ত হৃদয়ে 
এপ এছ হে মম ফণসে। 
প্রত করম বিপাকে জনম জি 
ভাই জখনী মাঝারে, 


অন্ধ শুনে লাগত গথিক 


নন্দ বাধাটি আ ধাপে 


নিভা তোমা স্মরিষা 

নাশ, ঈন্দ্রিয়গত অসৎ বুদ্ধি 
মনের বদ্ধ কামনা, 

সোহের গববঃ কর হে খর্ধব 

সুঁড়াই সব্ধ বাতন1। 

ল উদ্ভৃ বুদ্ধ দ্‌ বথা 

নীরবে সিলায় জলেতে, 
যেন, তোমার দত্ত জীবন আমার 

অন্তে মিলার ভোমাতে । 
এস সথা এস অন্তর্ধ্যামিন্‌ 
ও এস হে কান্ত হৃদয়ে 
এস এন হে নম হদয়ে। 


জী  ভ্তক্তি। ৫১ 


গ্রভো নি আমাকে এ' স্বথের রাজা 
[মাদের কাছে তামার বিশ্ব মাঝাঁয়ে, 
দ্লিন শা। শ্যাবকার 
'নকুমারী অর্বারাখিতে বদ্ধ আধারে । 
কন__'বড় ভাত ব্যর্থ 
কষা করিবা ইচ্ছা স্বার্থ সািনী, 
'খৈপীর গাত্রে হরে নাত্রানত 
গিরাছে রিপুর বিবঘ নাগিনী | 
গ্রাভে।। জীবন শ্রদীপ শিভিবে কখন 
কালের বক্র বাতাসে, 
যেন, শূন্য হৃদয় মন্দির লয়ে 
নারই মস ভতাশে | 
এস প্রিক্ম এস মঙ্গলম়্ 
এস হে কাস্ত হৃদয়ে, 
এম এস হে মম হাদদ্ে॥ 


শীমননদা প্রসাদ চউ্রোপাধ্য।য়। 


মানকুমারী-পুর্বপ্র কাশিতের পব। 


স্যামাচরণ প্রাঙ্গন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শিস দেওয়া বন্ধ করিল 
এবং অনতিবিলম্বে ধীরে ধীরে মানকুমারীর কক্ষ মধ্যে প্রবেশ 
করিল। মানকুমারী তাহাকে দেখিয়া একটু তফাতে ঘোস্ট! 
টানিয়। সরিয়া বসিলেন। শ্যামাচরণ ভাহার এইবূপ শ্রীড়া-দক্কোচ 


স্ভাব দেখিয়া তীহাকে বলিল, আপ চাহিন। ক ল্জ্জা করেন! 
কেন ? আমর! ডাঞ্জার মানুষ আঁ লজ্জ। কিসের %. 
মণনকুমারী কোন উত্তর করণ মন্ত চিত্ত মীচরণ পুনরাহ 


বলিল-ইনি আজ “কমন আছেন ? স্‌ গু&নের ভীঙা 


শহুইভে ধীর কম্পিত আসরে উত্তর কলির সমর্থ, করিতসে নয়” । 
শ্যামাচরণ তখন গোগীর নাড়ী রা র জনা আরো! 
একটু সন্বিয়া বসিল। প্রথমে রো? দন্ত ্রহারে)-্তার্পণ করিয়া, 
দেখিল--উাহার সর্ববাল ঘামে ডা ] শ্যামাচরণের 
“মানে একটু খটকা লাগিল, ভাড়া্মড়ি অশান*বোগীর নাডী পরীক্ষা 
করিনা জ্ঞন্য তাহার হত্ট্োত্তলন করিতে বাই? কিন্ত হায় বি 
'দেখিল ?-দেখিল হাতি যেন উঠতে চায় না। মুহূর্তের মধ্যে 
'শ্ঠামাগরণ বুলায়া লঙল রোশীর প্রাণবায় নিঃশেষ হইয়া শিয়াছে। 
ব্দ্ধা পুজনধূ মানকুদারীকে যখন বলিলেন “ন্ডয়হারি হরির 
কাছে ভোমাকে রশিঞা গেলাম শাচাহার পর সেঈ যে ডিনি প্ুন- 
'রায় মোহ প্রাপ্ু হইলেন, সে মোও গাব ভাঙ্গিলনা। পুত্রস্থারা 
/শীকাতুরা আভাখিনী জননী দেই মে আগী নিনীলিত কবিলেন-_ 
আর চাহিলেন না। গেউ নিত্রাই ভাহাব শেষ নিদ্র! ভহল; আঃ 
'জাগিলেন ন1-আব জগিগেন মা। পৃথিপার ন্টোক, ভাপ, জ্বাল 
খ্ব্ত্রণা আর তাহাকে কাদাউজ্ছে পারিবে না। 
শ্যামাচণ ঈীষত চমকিত হইয়া মানকুম।রীকে বলিল, একি 
ঘেখি ৭ এর আাঁণবায়ু যে অনেকক্ষণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে 1 
আনকুমারী অমনি মুহুের জন্য লঙ্জা সরম পরিশ্যাগ করিয়া 
অরপ্ঠন উদ্মেচন পুর্নবক মা! মা! করিয়! ক্লাদিয়। উঠিলেন। সে 
মন্ম্রভেদী ক্রন্দনের পোল বায হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইয়া চকিতের 
মধ্যে প্রতিবাসীবর্গের ঘরে ঘরে সমাচার দিয়া আপিল। কিন্তু হায়, 
ষ্যাপার অবগত হইয়া কেহ আর সে সময়ে ঘরের বাহির হইল ন!। 


এখন সন্ধ্যা উত্তীন হইয়া গিয়াছে; একটু পুর্বেব বেশ এক পশলা 


স্কর্তিি। ৫৩ 








মাটি হইয়া গিয়াছে । আকাশ এখনও মেঘে সমাচ্ছন্ন; পাক্ি়। 
বাঁাকিয়া লিছাৎ্ চমকাইঈতেছে । এ দুর্যোগের সময নিতান্ত 
/ "ম্সার্থভাবে কয়জন লোক পরোপকার করিতে ঘরের বাহির 
'ইতে পারে? বাতির কওয়া দবে মাক, ডাফিলে উত্তর পাওয়া 
ধাষনা। যদিও কোন মহাতা পজ্জার খাতিবে উত্তর দেন, কিন্তু 
রক্ষণে ব্যাপার হাবগত ভউবামান তৎক্ষণাৎ আস্াল বদনে বঙগিয়। 
095, ভাই আমার শবদেভ স্পর্শ করিবার পক্ষে নলিশেষ সাঁধা 
[ক শিপ, শ্রী আন্তঃসন্কা; নহিলে আমি নিশ্চয় যাউভাঁন। 
র! মরি! এসন একতা গার কোন সমাজে আছে কিঠ আগরা 
বন্দু বলিয়! বড়াউ করি 5; কিম্থ ভায় প্রতি গদে পদে 
|ঈামর। হিন্দুস্কের পরিবা, স্্রই পারচয় দিয়া থাকি। তাই 
জজ আমাদের রিকি 1 
7 এই বিপদের সময় নরাধম শ্যামাচলণ মনকুসারীর আঅসগুণন 
এক বদন কমল নিবীক্ষণ করিয়া একেবারে মন্াথশবে সশৈর্যয 
(থয পড়িল। জতিকষেট ধৈর্যাধারণ কবিরা ভূর্ব্বিন্ত মানকুনীরীকে 
মলল, কৃমি কেদনা ডাব কোন ভয় নাই । যতদিন আমি 
1 $বিত থাকিব ততদিন ভুরি মনে কবিও তুমি পন্নিতের অন্তরালে 
গুযাছ। আজ হছে আমি তোমার ভবণপোষণের ভাব লইলাম। 
িিত্ত আগ প্রথম মাঁণকুঙারীকে পুুমি' সাম্বোধন করিল। 
শ্যামাচরাণের প্রতোক কথীখ্চনি যেন মানকুমাদীর কর্ণকুহরে 
সু বি কটিতেছ্ছিল। সহসা মানকুমারীব চমক ভাঙ্িল? 
ভাবিলেন এখন রোদনের সময় রয়) মুহুর্ত মধ্যে শ্র্জঠাকুরাপীর 
সেই দল তাহার মনের মধ্যে উদয় হইল--'যার কেউ নাই 
তার হরি আটডুন_-*অমনি . মানকুমারী যেন কোথা হইতে কত- 
ধানি বল পা্ইিলেন। তখন তিনি রোদন সম্ঘরণ করিয়া শ্যামা” 
চরণকে ধীরে রীরে বলিলেন, আপনি আমার পিতার স্বরূপ; 
কন্যাকে নট দায় খেতে উদ্ধার করুন। আপনার নিকট 


৫৪ দ্ক্তি। 


খ্মফার সকাতর প্রার্থনা, যাতে আমার শাশুড়ি বাসি মরা নাহ 
তার উপায় নিহিত করুন । ্‌ 

শ্য/মাচরণ ততক্ষণ নাঁলকুমারীর কথায় বাঁধা দিয়! বলি 
ছি ছি তুমি অত কথা বল কেন ? আমে এখনি লোকের সন্ধা 
যাচ্চি। কিন্তু কথা হচ্চে-তুমি একলা থাকছে পার্বে ? 

মানকুমারী বলিলেন _খুন পাৰ । 

শ্যাম।চবণ ছল পির্রক্তি শা ক।রয়া ভত্ক্সণাৎৎ লোকের সঙ্গাযে 
বাহির হইয়া গেদং। 

অনভিবিজা্গে ঢু।ন্বিশড চালিজন লোক জমভিপ্যাহারে ফিরি 
আসিল । হহা'র। শ্যানাতরণেক অলুচর। স্ররাপান করিতে দিব 
আঙ্গরীকার করিয়া শ্যামাচরণ ইঙ্াদগচক লইয়া আসিয়াছিল 
ম্যামাচরণের হঙিতমান্ত্র ভভার। বুদ্ধার শ্নদেহ লইয়া চলিয়া! গেল 
মানকুমারী আর একবার কাদিয়া উঠিলেন। কিন্তু তত্ক্ষণা, 
রোদন সন্বরণ করিয়া যখারীতি শিরগকারধ্য সমাধানপুর্ববক খিড্কী: 
পুক্ষরিণী হইতে সান করিয়। আসিশেন । 

হতভাগ্য শ্যামাচরণ এখন পব্ন্তিও ঘরের দাওয়ার একা 
- ললিয়া রতিয্াছে। মানকুন(রী তাহাকে দেখিয়া বলিলেন আপ 
সার বৃথা কন্ট প।ন কেন? অনেক রাত্র হইয়াছে, আগ 'শ 
বাড়ী যান। আপনার এ খণ আমি জীবনে পরিশোধ করিতে 
পারিব না। 

দুরবিবন্ব শ্যাণাচরণ খন মানকুনারীর খুব নিকটে জরিয়| আগাসুয়া 
বলিল-_তুমি অত কপ কলে কেন আমায় লঙ্জ। দাও ; একো অতি 
সামান্য উপকার) আনি ভোমার জন্য এাঁণ পর্যন্ত দিচ্ পানি। 
আর খন পরিশোধের কথা যা ভুমি বল্ড সেত তোমার ভাতে; 
ছুমি মন করলে আজঈন এই শুই মে খন শি 

এই মনয়ে শ্যানাচরণের কথায় বাধা দিয়। গাকাশ কত কড় 
করিয়া ভাকয়া। উ/ঠল। সঙ্গে সঙ্গে বিভ্যুৎ িকাইল । সে 

] 
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ছুতালোকে মান্কুমারী একবার *ভাল করিয়া শ্যামীচরণের 
(পাদ মন্তক দেখিয়া লইলেন।  দেপিলেন_সেই যুখ-ষে যুখ 
॥1খিয়। এক দিন কত আশঙ্কার ভবি কল্পনায় মানস পটে আকিয়া- 
(লেন, সেই ভীষণ মুখ গাজ যেন সন্তা অভ ততাকে গ্রাস 
করিবার জশ্য অননব ভউতেতে | আনহজানী এক পু) এক খা 
রঃ বীর বরে পন্যাছে অআরতে লাগিলেন ॥ ছুলিবন্থ পুনরায় 

[নকুমারীকে বলিল “টুর অভ ভয় পা কন আমা হতে 





(খর কোন শনিস্টের আশঙ্কা! নাই। সোনাম আমি যে ফিল 
খন দেখেছ সেই নিন হাতে আমি ভোখায় ভাল বেসেছি। 
বন্দী ! যেযাহাকে ভাল বাদে সেক কথনও তার অনিষ্ত সাধন 
+রিতে পারে ? 

ব্রুরশত 
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ঞনালী দর (বস্থান। 


ধর্ম বিদ্বেমিত। ্‌ 
, স্ীজক্কি পত্রিক! লান্গ্রদারিক পত্তিক। নহে) বরং জাম 
দাযিক বিদ্বেষিতা ভগ্তনই ইহার মুল উদ্দেশ্য । বিদ্বেব জানিষটা 
*খনই ভাল নহে, অজ্ঞতা হইতে বাহার উৎপত্তি, তাহার পরিণতি 
নরক | গিনি উপাশ্থ বস্ত্র যথার্থ তত্ব জানিয়াছেন, নিজ উপাহ্ছো 
বহার স্থৃদূঢ় বিশ্বাস ও অবিচতা ভক্তি আছে, মতছ্ষিতা তাহার 
"নে স্থান পায় না ॥। যেখানে শরতের মেঘ সেখানে কেবল গঞ্জন 
মাত্র সার । যেখানে যত অজ্ঞতা, মূর্খ হা, অগভ্যতা, সেখানেই তত 
বিত্বেষিতার অন্ধকার । বিদ্বেষিত] ব্য।ওগ 5 কুভাব ও প্রলাপ 
বাক্য মাত্র। ইহা নিতান্ত সভ্যতা বিরুদ্ধ, ইতর জন নিসেবিত, 
প্রকারান্তর নাস্তিকতার পরিচয় বিশেষ। উহাতে স্বধণ্্ন নিষ্টা 


€৬ | ভল্ভি 

বর্গ হয় না, বরং অণ্তল জলে নিমড্জিত্ত হয় । কারণ সকল উপ্ণ 
সনা নদীই সেই একমাত্র ব্রঙ্গসীগরে প্রলেশ করিতেছে, ত 
কোনটী স্রলভাবে, কোনটী একটু থুরিয়া ফিরিয়, এই ম 
প্রভেদ। কিন্তু ভক্তি সকল সম্প,দায়েরই মেরুদ । ভক্কিত 
এজনাদর করিয়া কোন মতই বা কোন সম্পদায়ই সাধ্য বলা 
করিতে সমর্থ নহে, ইহাতে ভর্ক নাই, অতএব ভক্তি কথাটী কাহার, 
বিদ্বেষের বস্ত হইতে পারে না। সৎশান্ধ ও সাধুজনের চরিত! 
লো5নার় দেখ! ধার, তাহাতে বিদেষিভার লেশ মাত্র নাই 
তবে ইহার উৎপত্তি যে শুজ্ততম ব্যক্তির অন্ততা হইতে তাহ 
সন্দেহ কি? 

সন্ব রঞ্জ সম ত্রিবিধ গুণ, সাত্তিক, রাঁজস, তামস, জিবিধ পাবি? 

প্রকৃতিগত জ্াাচার ও আাচবণও হিবিপ, ভ্রিন্ধি আচার ও আচ 
মপো সাত্বিকতারই শ্রেষ্ঠ আছে; অতএব বাক্তিমাত্রেবই স 
কতার আশ্রয় হণ ভুমঙ্গল; ন্ক্রি পত্রিকা সরলভাবে ৮ 
মঙতেরই সেই সাহিক ভাগ আকমণ করিয়া বিশুদ্ধভাবে 


সজ্জিত রাখিতে বন্ত্রবান, অতএন ইহাতে সাম্প,দাশিক উধা ও 
বিষ নাই । 

ধর্ম সম্প দায়ের পরস্পর বিদেষ সহজে নিবারিত হইতে পানে, 
কিন্তু বঙ্গ সমান্জে আর এক প্রক্কার নম্প, দায় আছে, বাভারা কোন 
ধণ্মেরহ মধো এবিক্ নহে, হকেপল অথাকাওকার প্র অনল 
যাহাঁদের বক্ষঃস্থাল নিরঞ্থর ক্বলিতেছে তাহাদের ধন্মাছেষ নিবারণ 
করাই বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার । যেমন বনে এঝসী বুক্ষে দানানল 
উৎপত্তি হইয়া সমস্ত বন দগ্ধ করে, সেইন্প এ সকল ধর্দ্মদ্েষী 
অর্থলিপ্ত, ঘোর সংসারী ব্যক্তি হইতেই যেন সমাজট। দগ্ধ হইতে 
বসিয়াছে, এ অনল নির্পবাণের উপায় নাই, কারণ উহবারা ধর্ম 
গ্রন্থ!দি মাত্র নয়নাগ্রে স্থান দেয় না, সহ্ুপদেশ হাগ্যে ডুবাইয়া, 
দিতে চায়, ধন্ধম-পত্রিকার বিমল উপদেশ তাহার্দের উপর কি কার্ধ্য 


ভক্তি । ৫- 


রবে? তবে ধঙ্দরশান্দ্রাপেক্ষা। ধন্মপত্রিকা বরং এরূপ সগাজে 
্লীকটা কার্যকারিতা দেখাইয়াছে সতা কিন্ত সমাজে এখনও” 
(পার ছুর্দিনের প্রাছুর্ভাব রহিয়াছে । 
ধর্মের আলোক যদিও গুব্বাপেক্ষ। অনেক প্রদীপ বটে কিল্দু, 
₹পটাচারী ধণ্নধবজীর দল বাদ দিয় সে পবিত্রালোক প্রভার 
মন্প লোকেরই ভ্র্দয় উজ্ভ্বল দেখা যায় । আর অধিকাঁংশ 
হুদযই ধনাশ' বিশুক্ক মরুভূমি_যেন কামনাকলুষত ম্বগতৃষি ক! 
পরিব্যাপ্ত-ভীষণ-__ভীষণ হইতেও ভাবণতর--ক্চিদ্ব! জ্ভীষণভম 
বিদ্বেষমর রাক্ষণ রাষ্্য_কঠ্হ ঘোর নান্তিকতামযী উর ভুমি) 
বদিও অনেক হ্ৃদে প্রেস ভাক্তর শ্ুশাহল পুত সলীলা জবাহিনা 
তর তর প্রবাহে প্রবাঁহত, কোথা 5 বা উত্তাল শরঙ্গনয় উদ্দান 
উত্পাহ গ্রাবন থেন হাদয় ফাটিরা বাহির ইইব!র জগত উল্লম্ষন 
করিতেছে, কোথাও ক্ষীণ ধার, কৌগাও ফল্তুব গ্!য আন্তঃসলিল।। 
কিন্ত্র হায়! হাদ্স! চারিদিকে ঘোর মক! ঘের:ঘ।দশাদিত্য- . 
জত্াপ প্তপ্ড 595 ০] রঃ তু. করিতেছে । ৮ জআুলয় 
মারগ্ডের অনিময়” ময়ুখ মালায় ত্রিতাপের ত্রিমুর্তি যে ুস্তিমান্, 
হইয়।, কট বিশাল ব/(বিতানন বিস্তার করিয়া আসিতেছে 1. 
ক শান্তিময়ী সলিল প্রবাহ দার অগ্রসর হইতে পারিতেছেন নী 
1 তাই হতভাগ্য দেশ 5৮ তষাগণের হতাশা ভগ্ন হনে, উদ্মজ্ঞ: 
সভা ভতার কলগ্চ অন্থিত করিয়া আক্ণীলে অবধ্গান প্রাপ্ত 
হইতেছে। হ্থায় (তায়াবুঝি হিন্দু সনাছেই বিশেষতঃ গৌড়, 
মণ্ডলের এ দুর্দিন দ্ুরপনেয়, কেননা বহু আামোপাজ্িতা বিদ্যাই 
বাহাদের অবিদ্ভা প্রসবিনী হইয়। দংডাইরাছেন, ভাহাদের আর, 
ংশোধনের উপায় নাই । যে রোগী ও্ধ খাইবে না, চিকিৎসক 
ডাকিবে না, সে মরিবে মরুক, কিন্তু সমাজের উচ্চাপন অবৈধ 
অধিকার, করিলেও এরূপ জন সংখ্যা সমগ্র ৫গীড়বাসপীর নিকউ: 
মুন্তিমেয়'। সমাজে যে সকল মহাত্মীগণ ধন্ধাথে জীবন দিতে, 


£৮ .. .. দ্কক্কি। 
গস্তত ; এমন যদি কেছ থাকেন অগ্রসর হউন, ধর্মে যাহা 
কিছুখাত্র আস্থা আছে সকলে একতা বদ্ধ হউন, যাহাছে অব 
সতশিক্ষা আত প্ররাহিত হয়, লোক ধর্দ্দ গরিমা বুঝিতে পা 
অধন্ম হইতে বিরত হয়, মঙ্গলময় ভগবানে ভক্তি করিতে শিক্ষা 
পায়, পারোপকাবে অগ্রসর হয়, সমাজ সংস্কীরে অর্থবায় করিতে 
(শিখে তাহার স্পন্থা আবিষ্কীর করুন। যখন "সমাঙ্জের গতিবিধি 
যেও্প, তখন ষেইকূপ ভাবেই 'ধর্থাগর/ার উপযোগী, এই জন্মই 
ধর্ম প্রচারিণী মানিক পত্রিকা গুলির নন্তুল প্রাচার আারশ্ুক, 1কন্তু 
কি দুঃখের বিষয়! সমাজের উপযুল্ত সহানুভূতি অভাকে এরূপ শুভ 
জনক সন্ুপায় ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া ফাইতেছে আন্ততঃ প্রতোক 
ধঙ্মীপর্রিকায় যর্দ সহস্র ব্যক্তি গ্রাভক হইয়া সাহাধ্য করেন তা 
হইলেও ক্রমশ সগাজে পাল্মের গলোচনা বল পরিমাণে বুদ্ধি 
হয়, হায়। ভায় ! লিদ্রিত সমাজে সে চেস্টা অতি দুরাশা মাত্র । 
স্হুকাৎ, সম্পার্দক- 


স্পশিশাশি স্পা 


প্র কস্ছচৈতল্গো বিজয়তে তমাম ॥ 


স্্ 


ঠাকুর শ্ীনরহরি ও মুকুন্দ পুর্ব প্রকাশিতের পর । 

পাঠক ! পুরেব অন্গত হাছেল বে মুকুন্দ গৌড়ের বাদশাহের 
নিকট থাকিতেন। কিন্তু তাহার হৃদয় সর্বদ? কৃ প্রেমে বিভোর 
থাকিত। অর্থাৎ তিনি সমস্ত জগৎ কৃ্চময় দেখিতেন। যখন 
তাহার মনের এইবপ অবৃস্থা তখন একদিন ভিনি বাদশাহকে 
দেখিতে যান। পথিমধ্যে পীড়িত বাদশাহের সহিত উহার ঘ্বাক্ষাৎ 
হয়। বাদশাহ তখন টুঙ্গিতে আরোঁহুপ করিয়া বায়ু সেবনের 
নিমিত্ত ভ্রমণ করিতেছিলেন। বাদশাহ মুকুন্দকে দেখিয়া জম্মান- 
গুর্বক সঙ্গে লইলেন। বাঁদশাহের অত্যন্ত _গাত্রদাহ. উপস্থিত 


ভর্তি ৫9) 





[যায় ভূতোরমধুরের পাখার দ্বারা ভীহাকে ব্যজন করিতে 

রাখলেন । ভাবের সমুদ্র মুকুন্দ, তখন যে বাদশাহের নিকট 

%ঁছেন, একথা বিস্মরণ হইয়া গিয়াছেন। কারণ তখন তাহার 

দরনয়ে এক উচ্চ ভাবৈর উদয় হইয়াছে । তখন তাহার এক মহান্‌: 

ন মু্ধকর চিত্রের কথ স্মরণ হইল এবং নবনীলজলদূপটলসন্মিভ 

একটা বপ মনে পড়িল (. 

বুঝমআর মনে পড়িল-- 

রা বহাপীড়ং নটব্রবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং 

বিভ্রদ্ধীপঃ কণককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চমালাং | 

রন্ধন বেণোরধরস্ধয়া পুরয়ন্‌ গোপরুন্দৈঃ 

বুন্দ(রন্যং স্বপর্ররমণং প্রাবিশদগীত কীন্তিঃ ॥ 

| | ( শ্রীমন্ঠাগবতে ) 
স্মরণ মাত্রেই তিনি ভাবে বিভাবিত হইয়া! হা। কৃষ, হা কৃষ্ঃ 

লিয়া টুঙ্গি হইতে ভূহলে পড়িক্া মুচ্ছিভ হইলেন। শ্বয়ং মহা- 

এভু মুকুন্দের নিগুঢ় প্রেম মহিমার কথা কি বলিয়াছিলেন শুনুন। 


লব 18) 


হ্ 


[ 


তথ।[হ হীটৈতন্য চরিতাৃতে-_ 
ভক্রগাণে কহে শুন মুকুন্দের প্রেম। 
নিশ্মিল নিগুঢ প্রেম যেন শুদ্ধ হেম | 
বাহো রাজ বৈচ্য ইহো। করে রাজ সেবা | 
অন্তরের প্রেম ইহার জানিবেক কেবা ॥ 
এক দিন শ্লেচ্ছ রাজী উচ্চ টুঙ্গিতে | 
চিকিৎসার বাত কহে তাহার অগ্রেতে ॥ 
হেনকালে এক মযুর পুচ্ছের আড়ানি। 
রাজশিরোপরি ধরে এক সেবক আনি ॥ 
শিখিপুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হইলা। 
অতি উচ্চ টূঙ্গি হইতে ভূমিতে পড়িল! 


৬০ ভক্তি । 


রাজার জ্ঞান রাজবৈদ্ভের হৈল মরণ 
আপনে-নামিয়া তনে করাইল চেতন ॥ 
রাজা বালে বাথা তুমি পাইলে কোন ঠাই ॥ 
-মুকুন্দ বলে অতি বড় ব্যথা পাই নাই ॥ 
রাজা বলে যুকুদ্দ.তুমি পড়িল কি লাগি। 
মুকুন্দ কহে বাঁজা মোর ব্যাধি আছে ম্বগী ॥ 
মহাবিদগ্ধ রাজা সেই সব জানে । 
মুকুন্দেরে হৈল তার মাঁসিদ্ধ মনে ॥ 
যাহা হউক সতক সন্তপণে শীঘই তাহার মুচ্ছ1 ভঙ্গ হ 
মনা লালের বৈ বুদ্িতেণ। মুকুন্দের চৈতন্য হইলে 
ঈষৎ হাস্ত করিঘ্না বলিলেন * তোমার একি ভাব?” খুকু 
কিছু হ্বপ্রস্তুক্ঠ ইয়া নছিতলন আমার একজগ শগস্মান লা [কা 
আছে, জেই জন্য শাক মাঝে এফপ সুস্হা ভয় | বাদশাশ ১ 
বলিলেন ৫ মুকুল জাঙ্গে কোন আগাত লাগে নাই ত£, 
মুকুন্দ বলিলেন “নাস । বাদশাহ বুন্মিতে পারিয়াছিলেন থে 
আুকান্দের ইভা হম মুচ্ছণ । একমাছ ভক্তির উচ্চাাসেই মুকুন্দের 
এবকম আৃব্ছ! | সেই হইঈাতই নবাব ছুস্ন খর নিকট মুকান্দের 
আরও সম্মান বৃদ্ধি হইল রি এই ঘটনার পর শসার আং 
দিন যুকুন্দকে শোৌড়ে ধাঁকিতে হযু নাই ( পরে তাহা বাঁ.ত 
হইবে । নুকুন্দ যে এক জন গৌরাল্সের অতি অন্তরঙ্গ তক্ত তদ্দি- 
সয়ে সান্দেত নাই। 
তথাঁহি চৈতন্য মঙ্গোলে-- 
রথুনন্দনের পিতা শনুকুন্দ দাস। 
চৈতন্য অন্মত পণে নিষ্মমল বিশ্বাস ॥ 
আমর। মুকুন্দের কথ। বলিবাঁর সময় তাহার পুর্ববতত্ব কিছু 


বলির । 
ক্রমশঃ 


্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুর, 
শ্রথড চৈতন্ত চতুষ্পাঠী ॥ . (বর্ধমান )) 


ভক্তি ।' ৬৯ 


ক্ষ্যাপা ও প্রেমানন্দ---( পুক্ধ প্রকাশিতের পর )। 


1 ক্ষ্যাপা । দেব! রিপুর উৎপত্তি ও দমন বিষয় সংক্ষেপে আাপনার 
নিকট যাহ। শুনিলাম, আশীর্ববাদ করুন, যেন:জীবগণ তাহা প্রতি- 
কানে সমর্থ হয়। এক্ষণে জিদ্াসা করি, রিপুদল দমিত হইলে 
ক্ষর্পেপ্রকার ভাবে উহারা সেই জিভেন্দ্রিয় ব্যক্তির দেছে থাকে, 
বুঝ] একেবারেই মরিরা যায়। 
র্ প্রেমা। বগুস! জিতেন্ত্রিয় বাক্তির ছদয়ে কামাদি থাকে বটে 
দুধ .তাহাদের পরিদর্ভডন হয়। প্রথমতঃ উহার! আর স্বাধীনভাবে 
ছখ বকে ঢালাভতে পরে না, তাযভার ইচ্ছুন্ুসাবে প্রয়োজন হইজে, 
ইন বিক্রম প্রকাশ কর । গৃহস্থ মুনি খধষিগণ এই ভাবে থাকিতেন, 
সী, পুজ, গত ক্ষেত্রাদি ভাহণাদর ছিল, পরম্ক তাহাতে একান্ত 
আও ভ্িদি ন. শান্সবেপি মক সংসার করিতেন,রিপুর উত্তেজনায় 
কাতর হইতেন না| দিহ্ায়তঃ কানাদির লক্ষ্য একেবারেই পরিসস্তিত 
হইয়া যায়। এই পবিবন্তন পরম নৈরাগ্যপ্রাপ্ত ভক্তগণে পারলক্ষিত 
হয়। তাহাদের কাম, নেশধ, জোভ, মোহ সকলই থাকে পরন্থু 
আন্যভানে, যেমন সাধারণ বাক্তিগণের কাম আত্মপ্রীতি ও নশ্বর 
| স্ভাগের জন্য একান্ম ন্যাক্ল হুইয়া, ধশ্্বকর্্দ কলশীলাদির প্রতি 
ধক্ষা রাখে না, কিন্তু পরম বৈরাগ্যগ্প্ত তন্ত্র গণের বামরিপু 
পরম বন্ধু হইয়া টাহ্বার একাস্ত গাঁপ্য ভ্রীভগসানকে পাইনার জন্য 
নতত চেষ্টাপর, অন্য, চিস্তা,গনা চেষ্টা এমন কি কুল,শীল,মন,মর্ষযাদা 
লালন ওপরিতাগ করাইয়া ভগবল্প:ভো ন্ুখ কনিয় দেয়; তখন কীম- 
বার বস্ত্র-'সেই প্রেমাকর হীভগনানই হন | সাধারণ বক্তির যেমন বিষয় 
দম্বন্ধে, ভক্তের ভগবত সম্বন্ধে সেইরূপ চেষ্টা হয়। ভাহাঁকে পাইকার 
জন্য অতিশয় ব্যাকুল, আবার না পাইলে অস্থির ও উন্মন্ত প্রায় হন। 
অজিত অবস্থায় কাম যেমন অনিষ্টকর, সর্ববধা দুঃখকইদায়ক 
জিত অবস্থায় সর্ব্ধোত্তম বন্ধু হুইয়। লীবন জনম স্ফল করিয়া পরম 


৪ 


ডহ্‌ ভক্কি। 


পদ পাওয়াইয়! দেয়। বহুল! এই প্রকারে কাম বদি গ্রে 
পরিণত হইল, ক্রোধ তখন আপন ভীষণ মুর্তি ত্যাগ করিয়া শ 
ভাবে সাধকের হৃদয়ে থাকেন, পূর্বেব কামের যেমন ছুইটী অবচ্ছ, 
বলিবাছি ক্রোধেরও সেইরূপ, জিতেক্দ্িয়গণ প্রয়োজন হইলে 
ক্রোধকে নিজ বিক্রম প্রকাশে অনুমতি দেন ক্রোধ অমনি . 
আদেশ পালন করে পূর্বতন ধধিগণ দুক্ট দলনের জন্য প. 
পাপের গ্রায়শ্চিন্ত দেখাইতে ক্রোধকে আশ্রর করিয়। অভিসম্পা 
করিতেন। আর বিরক্ত তক্তগণের নিকট ক্রোধ বৈরাগ্য « 
অভিছিত হন; কামনার যাহা বিরোধী কামক্ক যেমন তাহার 
ক্রোধ করিয়া ভাহারই নাঁশ কবে ব1 ভাহার সঙ্গ একেবারে পরি 
করে, ভক্তের কামনার বিষয় উভগবত্তত্্ব, যাহা তাহার গুতিকুল 
ক্রোধ নৈরাগ/রূপে সেই সেই ব্যাপারের প্রতি অবজ্ঞা ও আনাসক্তি 
দেখাইয়৷ ভক্তের পরমোপকার সাধন করে, অসশ বস্ত্র প্রতি 
প্রবল বৈরাগ্য ভাব সঞ্চিত না হইলে ত।হ। ত্যাগ করিতে পারে না, 
সাধন পথে বৈরাগা যেমন সহায় এরূপ আর কেহই নয়। ক্রোধ 
যেমন হিতাহিত জ্ঞানের দিলোপক, বৈরাগ্য তেমনই হিতাহিত 
জন্তান বিস্তার করতঃ সাধ্য বস্ত্র আভগনানে জীবকে অতিশয় আকৃষ্ট 
করিয়া রাখে, অনেক শহাক্সাআই বলিয়া থাকেন « সদন টা 
চলিতে হইলে বৈরাশ্য আস হাতে সর্বদা রাখিবে”। আতএব 
বদ! যদি বুঝিয়া চলিতে পারে তবে; যাহা অনিষ্টকর তাহাই 
হিভকর হয়, যে বিষ প্রাণ হরণ করে সেই বিষ আবার অবস্থা 
বিশেষে জীবন রক্ষাও করিতে পারে । কামাদি নষ্ট হয় ন!, কেবল 
জায় করিয়৷ অবস্থা বুঝিয়। প্রয়োগ ও সংযম করিতে হয়। 

বু! লোভ অজ্ঞ জীবকেই অভিভূত করিয়া রাখে | শ্রীভগ- 
বন্ডক্তি প্রভাবে এ লোভ ভাবান্তরিত হইয়া নামে রুচি ও সাধু 
সঙ্গলিপ্তা নামে অভিহিত হয়। পূর্বেধ চব্য চোষ্য লেহা পেয়াছি 
ছার! যেরূপ রসনার তৃপ্তি সাধিতে, যত্বুবান হইত ভক্তি ভাবের 


ভক্তি । ৬ 


ঃ হইলে শ্রীভগবানের নাম গ্রহণে ও ভক্ত সঙ্গে ততোধিক 
1 তি লাভ হইয়। থাকে। ভক্ত দিবারাত্র রসনা দ্বারা শ্রীনাম ও 
প্লাদি উচ্চারণ করিয়া অদৃত রল আন্নীদন করেন। লোভ হইতে 
এমন অপর সকল রিপুর উদয় হয এ লোভের পরিণত্তি নামে রুচি 
॥কাথুম কীর্তন হইতে ও ভক্তের সকল সাত্বকভাবের উদয় হুইয়! 


বুঝ 
সক ভাবে ঘৃহাদিতে শত্যন্ত আকুষ্ট মুগ্ধ জীন বেমন ধন্মঃলোচনায় 


লের জন্যও যোগ দিতে সময় পার না, কেহ সাধু সাগর 

শীলিলে অমনি উত্তর করে “মহাশয়! কখন ষাইব সময় নাই।” 

| ঘপ ভুবন মোহন শ্রীভগবাঁনের সেবায় 'একান্ত নিষ্ঠাই ভ্রক্জের 
মাহ: কেহ বাঁদ পাথিব বিষসালোচনাব নিমিত্ত ড।কে বিনীতভা 

বে গদ্গদন্বরে বলেন “বন্ধুগণ কন যাজণ আমার সময় নাই” 

তিনি মোহকে জয় করিয়া ভগবৎ সেবায় নিম হইয়াছেন, কাজেই 

দব।বাত্র অস্ট পাহব সেবার কীর্যা উএজাছে। মোভ নিমুকধ জীব 


শে 
ৰা ] ৪ এঁবপ | আমার গৃহ, আমীর পুজ্র, আমার কলত্র ইত্যা- 


ঝামার গুহ, চাঁমার তক্ষত্রাদি কারয়' অহাদাশ মন থাকে এ সস্তা, 
সায় ধমদূত আসিয়া সজোরে বন্ধন করিয়া লইয়া বায় “আমার 
সন্‌ই কি এক্ষণে আমি বইব ন।” ইত্যাদি কাতর বাক্যে 
হও করে শা, কিন্তু শ্রীভগবশ সেস্পরায়ণ ভক্ত যখন 
ইষ্ট সেবায় নিযুক্ত ও বিমুগ্ধ থাকেন, তখন যমতুতের সাধ্য হয় না 
তাহাকে স্পর্শ করে। ঠাকুর সেবার খাধ্য পণ্ড হমোহ বটে ল্ষিয় 
মোহের ন্যার ছুঠখদ নয় কিন্তু ইহা পরমানন্দপ্রদ ও পারণামান্রস 
চুঃখজনক অজ্ঞতার বিকাশক। তাই ভক্ত গ্রাথনা করেন &1ব্ষয়ী 
যেমন বিষয়ে মুগ্ধ, হে পতিতপানন! কবে আমি সেইব্ধপ তোমার 
চর্যো, তোমার সেবায় বিমুদ্ধ হইব।” 
্ সহত্স! মদ বলিতে অহঙ্কার পর্বের শুনিয়াছ, এ অহঙ্কার যে 


স্ 


রম শক্র তাহাও জান। কিন্তু উ 'গবদ্ভক্তি প্রভাবে অহঙ্কার ও 


৪. দন্ত 


অন্য রুপ ধারণ করে,আমি ভগবানের দাস,শআমি শ্রীহরির সখ,” 
আগার কুন ইত্যাদি অভিমানের উদয় হয়। দাশ্য, সখা, মধুর ও 
বাহুসল!।দি ভাবের পরাকান্তা উপস্থিত হইলে এই মদের ( অহ- 
হ্কারেছ ) উদয় হয়, এরূপ ভাবের শিষ্ঠায় ভক্জ মহ। বণবানের নার 
বলিয়া থাকেন£রে কামাদি রিপুগণ! আমার প্রতি শেদের ক্স 
নাই, আমি হরিদাস ।” নগুস! বলিবার সময় হইল না, সং 
বলিলাম, তোমরা আলোচন) করিয়া বিশদরূপে ভক্তগণকে 

ইয়া ও ভাবের নিষ্ঠার যে অহম্ক।র হয় ভাঙা সকল বিদ্, 
বিপন্তি নাশ করে। 


এইধাঁর মাসব্য। মাত্রা উক্তির শরীরে অনাভা 
স্থান করে, ভক্ত নিজের পাপ স্মরণ কবিয়া হতাশ হয় আখ 
ভগবান অসংখা পাপাকে উদ্ধার কাঁদিঞাছেন মনে কি 
ঈষ শত প্রাণের শাবেগে বাজন, পতিতপাবন [তুমি আমা 
দয়া করবে ,না কেন? ভুমি মহাপাপা অজামিলকে তরাইয়? 
বালক খ্রুবকে দেখ। দিয়াছ, বিদুরের ক্ষুদ খাইয়া গ্রীতিলাভ কা 
যা, চণ্ালকে কোল দিনঃ) আতঠি কপট খল কানীয়কে চ 
দিয়াছ, আমা দিবে না কেন? এইকপ ঈষাভাবে ভক্তের শব 
মাৎপধা বাপ করে, বস! এই মংক্ষেপে জোমকে ষড়ার ্ 
যাহা বলিলাম অপ্ধাপ খাহভ যে বাত ইহার তন্ব নিস্ত করিলে 
নিম্চয় কামাদি পিপুপ হাতে তাগ্াকে লিভ হহতে হবে না 
এক্ষণে বুঝলে রিপু মরে ন। এরূপে থাকে । বৎস ক্ষ্যাপাটাদ ! 
এক্ষণে বিআাম কর, আজ আগার সনর নাই, নিত্য ক্রয়ার সময় 


হইয়াছে পরে যাহ। জাশিবার খাকে জিজ্ঞাসা করি । 


ক্রমশঃ- 
সম্পাদক। 


ভক্তি 


(্ মাসিক পত্রিক1। 





ভ্রীদীনবন্ধু কাবাতীর্থ লেদান্তরত্রকর্তৃকসম্পাদিত | 
শ্রীরাম প্রন ঘোষ সহকারী সম্পাদক কর্তৃক পুষ্ঠপোষত | 





ভক্ভিভগিবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্্রূপিণী। 
ভক্তিরানন্দরপাচ ভক্তিভক্তিস্থ জীবনম্‌ ॥ 








1 থণড ফাক্যন মাস ১৩১০ । ৭ম দংথঢা। 
লেখক পঞান্ঠ। 
আ্থন।? মম্পাদক ১৮৭ 
সংনারে সখ ঈশ্বর চন্দ্র পড়া] ১৮৮ 
বৈষ্নণষ্মেণ বর্তমান অবস্থা মহকারী সম্পাদক টিটি 
51। মাগান ( পগ্ঠ) রমিকচন্দ্র দে ১১৭ 
৭1! আমলা (গম ) পন্চানন ঘোৰ ১৯৪ 
»। কিমান্মামহঃপরং মোগেন্দ নাথ শুক্িবিনোদ ৯ 
৭1 সংসার গশাশ সহ্যচরণ মুখোনাধ্যার ২৯৯ 
৮ উপাসনা তস্থ বৈষ্বচরণ দাস ১৫ 


হাবড়া, রিলারান্দ প্রেনে 
শ্রপূর্ণচন্দ্র দাস ছার] মুনদ্ত্রহ। 
ভন্ত মণ্ডলীর পাহায্যে--ভবানীপুর-- 
ছীত।গবত ধন্ম গ্রচারিণী সভ! হইতে প্রকাশিত । 


“রাধা সমণেদয়তি । 
ভক্তি 
ভক্তিভগনতত সেলা ক্কিত প্রেমন্বরপিলী 
জক্তরাণন্দ পাচ ক্ক্জি্ভক্তস্থা জীবনম ॥ 
প্রাথন। 

অপার সংসার সমদ্রমণ্যে 

নিমজ্দতো।হনন্ত বিপভরঙ্গে ॥ 

বিপন্নবন্ধে। কৃপয়। স্বদীয়ে 

পাদারবিন্দে শরণং বিধেহি ? 

হে দীননাথ! আমি ঘোর সংসার সমুদ্রে নিপতিত, নানাবিধ 
বিপদ্রূপ-তরঙ্গে সরনদাই তরসাঠত হইছি, কি করি__কেমন 
করিয়া এই তরঙ্গের তীব্র আঘাত হতে রক্ষ। পাইব তাহা জানিনা; 
এক একবার একটুক যেমন স্থির হইব হইব মনে কার অমনি 
ভয়ঙ্কর বেগে তরঙ্গ আসিয়া একেবারে কোথায় লইয়া যায় তাহার 
সীমা থাকে না, অনন্তকাল ভামিতেছি তবু পার পাই না এই 
ছুনিবার বিপদ শরঙ্গে স্থির থাকিবার জবলম্ব ।ক্ছু আছে কি না 
জানিনা, এক একবার স্থির হইব বলিয়া মাহাকে ধরিতে যাই বা 
ধরি--আম।রই ভাগ্যদোধষে তাহা ও আমারই মতন চঞ্চল ও বিপন্ন । 
হেবিপন্নবন্ধো ! তোমা ভিন বিপদে রক্ষা করে এমন আর কেহই 
নাই,মামায় তোমার শাপ্তিময় অভয় পদে আশ্রয় দাও তোমার 
আ্ীপাদপন্মে মাশ্রয় পাইর। চিরদিনের মত আসা: এন স্থির হউক-_ 
প্রাণের আশা গুর্ণ হউক শান্তিলাভে হৃদয় তল হউক, আশা 
যাওয়। ঘোরাফেরা বন্ধ হইয়া যাউক-- 
বুঝিতেছি আমার সাধন ওজন পাহ মেই জন্যই হঃখ পাইতেছি 


স্৫ 


ভক্তি । 


ধন” ছৈ পাতকীতারণ হে অনাথ নাথ! তুমি কুপা করিয়। 
সশুপ্রবৃত্তি দাও, আর ঘুরিতে পারিনা, আর যন্ত্রনাও সহেনা, কত- 
কাল ঘুরিলাম কত ভানিল।ম, কত কি কর্ম করিলাম, ও কর্মফল 
ভোগ করিলাম, কিন্তু কৈ? কর্মের শেষ নাই ুঃখের অবধি নাই 
ঘোরারও বিবাম নাই। তাই বলি মনের ছুঃখ বুঝিতে প্রাণের 
ভাব জানিতে যথার্থ অভাব ঘুঢাইতে তোমা ভিন্ন গার আমার 
কেহই নাই তোমার শীচরা.ণ শবণ লউলাম আশ্রয় দাও কিম্বা যাহ! 
করিতে হয় কর আমি আব ভাবিতে পাবিনী। মানব ভাব সকলই 
বুঝিতেছ তোমায় আর বলিয়া কি জানাহৰ? ভে দীমবন্গো! এই 
দীনহীন তোমারই ভরসা তোমারই কুপাব গ্রাতি টাঠিয়া আছে 
দীনের তুমিই আশা, তুমিই ভরসা, তুমিই সহায় ₹শিই সম্পদ, 
দেখ যেন আম। হ'তে তোমার দীনশরণ নামের কলঙ্ক ন। হয়। 
দীনবন্ধু 


সংসারে তখ। 

সংসারে থাকিয়া বিমল স্সথ ল*ভ হয় কিনা; ইহাই আমাব গ্রশ্নী। 
উত্তবে সন্ন্যাসী ললিবেন হয় না, গভাঁসত্ত বলিবেন হয় না, কন্তু ভক্ত 
বলিবেন, যে বিমল সখ অন্মসন্ধান করে, তাহার সংসার বা সন্্যাস 
কিঃ সর্দাত্রেই তাহার স্তখ। সংসারী দুই গ্রকার বদ্ধ সংসারী ও 
মুক্ত সংসারী * বদ্ধ সংসারীর স্রুখ বাঁদনা নানা মুখে ধাবিত হয়, 
তাহার দুঃখ তাঁড়ণাঁও নান।২ম্বুখ আগমন করে। ঘেস্ুখ নম্বর পরি" 
নামী বস্ত সম্বন্ধীয়, তাহা ক্ষশিক অথঢ ছুস্পুব, একটীর ভোগে 
তৃপ্তি আসিলে আর একটার জন্য লালদা হয়। যে খানে লালস! 
সেখানেই উদ্বেগ, সেখানেই হভাশা নিরাশা, তবে আর স্থুথ কৈ? 
সংসারার সুখের প্রলোভন এত অধিক য প্রতি মুহুর্তে এক 
একটী ভোগ করিয়াও শেষ হয়না । আতা ভে? ইচ্ছা মাত্রেই 
পূর্ণকয়না, উছবা স্থুকৃতি অর্থাৎ পুণ্য সাপেশ। পৃর্বব জন্মার্জিত 


ভক্তি । ১৮৯ 


পুণ্য ফলে, ফলান্ুরূপ ভেগি হয়। যাহার যেমন ভাগ্য তাহার 
তেমন ভোগ আপনিই সংযোজিত ভয়, সুতরাং ভোগ যখন 
কম্ম।যন্্র ইচ্ছায়ন্ত্ব নহে, তখন হোগেচ্ছ। বৃদ্ধি করা কেবল বিড়ম্বন! 
মাত্। লে!ভ বাড়ে, আশা বাড়ে, কিন্তু স্কূৃতি বাড়েনা; লন্ধবা 
বস্তু যাহার যেমন ভাবী, তাঙগার তেমন লভা হয়, অতএব 
উভ্ভবেত্তর স্খাশা পবিবন্ুন বা পরিনদ্ধন বদ্ধ সংস।রীর একটা 
কম্টময় নরক মাত্র। 

মুক্তসংলারী সর্বনকাল সর্ববাবস্থাতেই স্মখী, ষাছার সখ বাসন! 
নিতা বস্তুতে নিনদ্ধ, সে নিতা স্রখা অনস্তব কি? মুক্ত 
সাংসারীর সুখ হবিতে আত্ম সমপণ, হরিতে আত্ম ভোগা. 
পণ, কু স্রখে সুখ বোধ এহিক সুখের অসারত্ব জ্ঞান, 
নিভ্য স্রখানুসন্ধান, কুচিন্তায় অবসর, হরি চিন্তায় কালক্ষেপ, নশ্বর 
বস্ত্র বিরাগ, হরি নি্ঠা, আঁশাবদ্ধ, দর্শনাকউদ্গা, গা গু. 7পায়ানু সন্ধান, 
রূপ ধান, গুণানুবাদ লীল। স্মরণ, নাম গুণ লীল। শ্রনণ, কীন্তন স্মৃতি 
মননাঁদি, অর্চনা, শীক্রলাপ, সতসঙ্গ, সদাচার, সদালাপ, কুসঙ্গে 
বিরাগ, কুনাপন। ত্যাগ, ইন্দ্রির় দমন, চিত্তশুদ্ধি, কৃষ্ণ নির্ভর, 
অর্থোপাগ্জন লালা সংক্ষেপ, যরদচ্ছা লাভে সন্তোষ, মিতব/য়, 
সছুৎসব করণ, ইত্যাদি যুক্ত সাংসারীর সুখ । 

সংসার তাগ করিলে, সংসার ত্যগ হয় না, সংসার সঙ্গে সঙ্গেই 
ফিরে । ঘর, বাড়ী, ক্ষেত্র, বিশ, স্ত্রী, পুঁজ, মিত্র, ব্যবহার্ধ্য প্রিয় 
দ্রব্য, ইহারই মিলিতকে সংসার বলে, অনেকে ইহা ছাড়িয়া 
সন্যাসী হইতে চাহেন, কিন্তু উহাই প্রকৃত সংসার নহে, সংসার 
আত্ম সখ রত নিজের দেহ, দেহের সন্বন্ধেই ইহাদের সহিত বদ্ধ 
সন্বন্ধ। আত্ম সুখী দেহ লইয়া এ সকল ছাড়িয়া বাহির হও, এ 
পাপ দেহ আবার সংসার পাতিয়া লইবে। অতএব অগ্রে আত্ম 
স্থুথ কামন। ছাড়, তবে সংসারে থাকিয়াই সুখী হইতে পারিবে । 

অনাসক্কর ভাবে বিষয় ভোগ কর, নিপ্পহু হও, আাছে বেশ, 


১৯০ ভক্তি । 


বাইলেও ভ.খ নাই । বাঁত। শবাব ধানণোপমোগী, যাহাতে কোন 
প্রকারে নির্বাহ হব, তাহাই যথেক্ট, অধিক প্রঙ্জাশী নাই । আমা 
স্বখ স্পা শুনা হইয়। ভগবশ ভভা বোধে সংসার কারা নির্বাহ, 
নিত্য পোষা পেষণ কার্ধো কুষ্ত নিয়োগ জ্ঞান, পরো পকারার্থ জাৰন 
ধারণ, প্ুহা্পাদনস মাত্র আী সঙ্গ আয়োজন, তদহ রক্ষা জহ্বা 
আহার, শীতাতপ র্টি নিবারণ জনা গ্রত,পব পোঁধণার্থ আর্থে(পীর্জজন 
অভ্ানে স্কোনণ, আশিক লাভে নম্প,হডা, এম হাব, মিউবাক।, ক্ষমা, 
দৌষ গরিহার+পর গুশান্ুনাদ, পব গুণে প্রাতি, প্রভুপ্কার, উপদেশে 
সনদ, ভুতভ্ততা, সাঁদল), কাপিউ। বঙ্ডন, ভিজ কথন, পর নিন্দাত্যাগ, 
শত গিত্রে সমাব, নেও প্রানিন্ট কপ্পনা ত্যাগ, না তাগ, 
ছুরর্বাক্য বাদীকে খিম্ট বাকা গায়োগ, সদানন্দ ভাব, এই সকল গুণ 
মুক্ত সাংসারীর স্পখের হেত । কাখ 22খ মনের বিকার মাত্র, যাহার 
মন নির্পিবকার তাহার মানে সদাননদ ক্ঞাস নিতা প্রণ্তজিত। 
কতকগুলি এমন ভযন্কর বঙ্গ স!ংসাদী বাকি আছেন, কেবল 
স্বার্থ আর বিদ্বেষ মাত্র তাহাদের সঙ্গী । উান! স্বার্থ জন্য বিনা 
কারণে তানাধান সৌন্গগ্ক ভঙ্গ করবে, পিস তে কেহই তাহাদের 
মিত্র নাই, হাতে পাইলে তাভারা কারও আনষ্ট করিতে ছাড়েন । 
সেই সকল ব্যার ভলুক প্রায় ঠিংজ বাক্সি গতি সুটিশ স্বভাব, 
সহুত্র উপকার, সঙ্গঅ সৌ্গগ্ত, সহস্র দান, সভতা আন্রগত্য কর 
কিছুতেই ভাহারা কাহার বাধ্য নহে, নৌখিক মিত্রতা তাহারা 
সকলের সহিতই কবে, কিন্তু তাহ!দের আনস্ট কাধ্য করিয়া কাভার 
পরিত্রাণ নাউ । মুক্ত সংসাবাগণ প্রার এই সকল সর্ববভূক হিং 
প্রাণীর গ্রাসে পতিত হন, কারণ সরল বাক্তি দেখিলে তাহারা 
স্তীহাকে নিগের স্বার্থ নিমিন্ত পাড়ন করে। পল্লী গ্রামেই ইহা 
অধিক দেখ। যায, সভা স্থানে কিছু কম। অতএব এরূপ হিংসকের 
হস্তে সরল সদদণ্ডণ সম্পন্ন মুক্ত সাঃসাবীগণ নিশ্চয় পঙ্টিত হইয়া 
থাকেন, কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইবেন নত যেব্যকি উদক্রুত 


ভক্তি । ১৯১ 


ছইয়াও উপদ্রব করে না, ভগবান তাহার প্রতি উপদ্রব কারীকে 
ভয়ঙ্কর নিগ্রহ কবেন। যুক্ত সাংসারী বাক্তি সমুদয় এহিক সখ 
ছুঃখ পদে দলিত করিয়। নিত্য শ্বখময় বাঁজ্যে বিচরণ করেন । গৃহী 
নাত্রেরই ইহীদের আদর্শ অনুকরণ করা কর্তব্য। একৃত সুখের 
মুখ দশ ০" ইহাই একৃষ্ট সদ্গুপা । 

শ্রঈশ্বর চন্দ্র পড়িয়া _- 

এক্তার পুর মদন মোহন বাঁড়॥ 

পোঃ বান্ছদেব পুর । মেদিনীপুর 


বৈষ্ব ধশ্মের ব্ভমাঁন অবস্থী-পূর্ব গ্রকাশিতের পর 


দেখিতে হইলে হিন্দুর কি ধশ্ম সমাজ কি লৌকিক সগাজ্জ 
সনস্তই কাল মাভাহোযে বা নৈতিক অনবধানভা ও আ্বার্পরচা দোষে 
বিপর্ধাস্ত হইয়াছে । স্সামাদের এ প্রবালর গধান আলোচ্য বৈষ্ণব 
ধর্মী ও বৈধন সমাজ, ্সজএব বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও অন্য 
সামাজিক আলোচনার অবকাশ নাই। সকল ধন্ম সমাঁজেই যদিও 
বিশিষ্ট গুরু পদবান প্রয়োজনীয়ত্য অক্ষুন্ন, কিন্তু বিশেষ প্রবেশ 
করিয়া দেখাল বৈষব সমাজের ভজন ব্যাপারে প্রবর্ত, সাধক, 
সিদ্ধ সকল অবস্থাতেই শুকর সহিত ওজটচ্রাতিঃ সম্বন্ধ 1 কৈষগবের 
ইহ পর লাকে সমানন্ডাবে গুরুর অন্ুগঠি। বলিতে হইলে গুরু 
লইয়ই বৈষ্ঞজবের সপ কিন্ত গুরু শিষ্য উভ্ভষ দলেই ইহার অব্যবহার 
ও অপব্যবহার দেখিতেছি। বর্তমান বৈষওব সমাজ যেন এই মুল 
তবে উদাসীন কতকগুলি উত্পথ গামী, জান্ত ও নারকীয় বিলাস 
পর। উপযুক্ত শ্টরু, শিখা, সাধন ও শাস্ত্ান্ুশীলন অভাবে বৈষ্ৰ 
সমাজ ক্রমে এই ভষ্ট দশার্ধ উপনীত ভইয়াছেন । গুরু অন্মগত 
সাধন, সাধন।নুগত সিদ্ধি, বৈষুব সমাজ উহা বিস্মৃত হইয়া বিষহীন 
সর্পের শ্তায় নিস্তেজ ও বেশ মাত্র সম্বল হইয়াছেন, সাধন রাজ্য 
হইতে বহুদূরে উড়িয়া পড়িকাছেন। পক্ষবল হারাইয়া কেবল হুর্বল 


১৯২ ভক্তি | 


পক্ষপুট নারিয়া ঝটাপটী করিতেছেন, উদ্ধগতির শক্ষি নাই। কি 
শুক কি শিষ্যুকি গৃহী কি উদ্দাসীন কোন শ্থালেই আর দিদ্ধবল নাউ, 
যে সমাজ এক সময় |জ্ঞানাকাশ ছাড়াইয়! চিদ্াকাশের অল্ুঃসীম। 
দর্শন করিয়াছেন, সেই সমাজ এখন অবশ ছুর্ধল পক্ষ লইয়া ভগামীর 
কর্দমে পড়িয়া লটাপটী করিতেছেন। অন্তরের উন্নতি সাধনে 
অনাদর করিয়া বাহিরের উন্নতি প্রদর্শন প্রয়াসকে ভগ্তামী বা 
কাপট্য বলে, ইনাতে লিপ্ত নিলিপ্ত কে তাহা একবার নৈষৰ 
মাত্রেই মনে মনে বুঝিয়া বিশুদ্ধ হইতে চেষ্টা করিবেন এ আাশ! 
কি আমরা করিতে পারি? যদি সে আশ্বার কোন আশ্বাস থাঁকে, 
তাহা আ।মর1 স্থশিক্ষিত সমাজেই প্রত্যাশা করি ধীভীরা কেবল 
নবাচিয়া গাইয়। মচ্ছন্ন খ।ইয়1 বৈষবন্ধ পালনের প্রয্নাসী, তাহাদের 
নিকট আমাদের কোন অ।শ। নাই। বিল্ু এক সময় এমন দিন 
ছিল, সেদিন প্িিতে মুখে নমান উন্নত হৃদয় বহন করিত। সেকালে 
কনিষ্ঠাধিকারী উত্তমাধিকারীর অনুগত হুইতেন, এখন সেদিন নাই, 
এখন পণ্ডিত হইলে বৈষ্ণন সমাজের চক্ষুর বাঁলী হইতে হয়, বৈঝবের 
সাধারণ বিশ্বাস বিদ্যাটা একটা ভজন কণ্টক। হায়হায়! এই 
মহান্‌ সমাজের পুর্ব গৌরর যিনি কিছুমাত্রও অবগত আছেন, এই 
সকল দুরবস্থা দেখয়! তিনি না কাদিয়া থাকিতে পারেন কই $ 
কিন্তু কই? কাহারও নয়নেত সে বারিকণ! দেখি না? অধিকন্কু 
ঘনেকে বৈষুৰ ধন্রের বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছেন । তবেকি বাধ্য 
হইয়া বলিব বৈষ্ণব সমাজের অপূর্বব পুর্বব গৌরব সমাজের অগো- 
চর? ইহার অধিক আর অবনতি কি? মিথিল! হুইতে সুদূর 
উড়িম্তার সমগ্র দক্ষিণ প্রান্ত যে ধর্মের প্রবল তুফানে এক সময় 
সমান তরঙ্গিত হইয়াছিল পশ্চিম রাব্রস্থানের প্রবল প্রভাপ স্বাধীন 
রাজগণও একদিন যে পৃত বারি মন্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই 
ভারত ব্যাপী বৈষ্ণব ধণ্ম, যাহার প্রবাহে ভজন রাজ্য কাশীধামও 
উলিগা গিঘ়াছিল, সেই গৌড়দেশের গৌরব সীম নৈষ্ব ধশ্ম এখন 
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গোড়ীয় সমাজের বিদ্বেষ নিদান কেন হইল ? এমন অবনতির 
মূল নিদান কিঠ একবার কি কেহ তাহার জন্য ভাবনা 
করিবেন না? আহা! এরর কি আর অনুসন্ধান হইবে না 2 
এখন আামরা আলোচনা করিনা দেখিন ও দেখাইব, কাহার দোষে 
ইহা অন্যান্য সমাজের নিকট বিছ্েষের বস্ত্র হইল ?% কি কারণেই 
বা এই মহান ধশ্রের সঙ্কীর্ণতা ঘটিল। এই সকলের কারণ মুলে 
প্রধানতঃ গোন্বাণী বংশ ও ঠাকুর সন্তান গণ দায়ী। একেনত 
উাহার। স্বয়ং বৈষব ধর্মের আচরণ বৈষুব শান্সের অনুশীলন 
ছাড়িয়া দিলেন, তাহাতে আবার সমুদধ বৈষ্ণব শান গুলি উাহা, 
দেরই তস্ডে অন্যবহার্ধা রূপে অবরুদ্ধ রহিল, স্বতরাং তাহাদের 
প্রধান কাঁধ্য যে“ আচার ও প্রচার » তাহা বিলুপ্ত হইল । গুরু- 
বংশে সকলেই মে বিদ্যা শুশ্য তাহা নতেন, অনেকেই পণ্ডিত ছিলেন 
কিন্তু অর্থলিপ্না। লে।কর্ঞ্জন আর অতন্বগ্রাহিত দোষে তাহার! 
বিছ্ভার মুখ। উদ্দেশ্য ছাড়িয়া গৌণ উদ্দেশ্যের পম্চাদ্ধ।বিত হইলেন ; 
গোস্বামী শান্্ ডোব নদ্দষ্ট থাকিঃলন, ক্কি শাসকের মধ্যে থাকিলেন 
কেবল শ্রীনপ্চাগননের কথকভাঃ উচ্ভাতে ্রীঘানতের কাঠিনীর ভাব 
লইয়া কেসল মুখ গ্ভাগবনি হইত ; ভক্তিসিদ্ধান্ত নিরস বলিয়। 
পরিতাক্ত হইত গলাবাঁজিতে ধাহাৰ কৃতিত্ব তিনিই সমাজে আদর পাই- 
তেন ইহ! ফেন একটা সংগীত রসের মধ্যেই পরিগণিত ইইয়া উঠিয়া 
ছিল কথকেরাও সুলতন্ত বিস্মৃত হইয়! প্রকৃত লোকানুরপ্রন আর 
অর্থোপজ্জন মাত্র ফল পাইন্েন। যাই হউক কথকতা বা মুল্‌ 
ব্যাখা যে কোন প্রকারে কেবল শ্রীমন্ডগবতের ব্যবস্গাটী রহিল, 
গুরু বংশগণ ইহাতেই অধিক লাভ দেখিয়া, কেবল ভাগবত লইয়াই 
ব্যবসা করিতেন। কোন অর্থবান্‌ ব্যক্তি যদি কখন কোন কালে 
প্রভূত টাকা দিতে পারিত তাহা হইলেই সকলে কিছু শুনিতে 
পাইত। এরূপ কালে ভদ্রে কচিৎ আলোচনা আলোচনাই নয়, 
উহাতে কেঞ€ কোন ফল আছে হলিয়া বিশ্বাস করিলে ও, আমি বহি 
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কালে ভদ্রে ভোজ বাড়িতে একদিন ঘৃত দুগ্ধ খাইয়) বদি তাহার 
পুক্টিকবত্ব সাধিত হয়, তবে এইরূপ কালে ভড্রে একদিন ভীগবছ 
শুনিনযাও /লোকেরফল হইতে পারে । বলবান হইতে সাধ করিলে 
নিতা ঘুৃত খাইতে হয়, পুষ্ট হইতে বাসনা হইলে নিভা দুগ্ধ পান 
তাঁবশ্যক, শুদ্ধ ভত্তিলাভের ইচ্ছা ঝাঁখলে নিত ভক্ত শান্সের 
আলোচনা করিতে হয়, এবং তাঁভার ১ নে করিত হয় ভক্তি 
লাভ অতি ছুল্রন্ত বস্ত্র, উহা! এত হজ সাধনে করা ভক্তিকে 
অনাদর করা মাত্র। এরূপ একটী পাঠ দেওয়া কেবল বাহাঁছুরী 
করা, মার এরূপ একদিন পাঠ প্ানয! ভাক্তলানধ করা কেবল 
বিভশ্বনা মাত্র । প্রণয়াশক্র যেমন প্রেমাজ্পদকে ভিল মাত বিস্মৃত 
হইতে পারে না নিয়ত তাহাঁরই কথা লইয়। কে, ভক্ত সেই 
রূপ ভগবানের কথ। লইয়া কাল কাট/য়, ভিলাদ্দ ভুলিতে পারেনা, 
ইহাই ভক্তি। চতুঃয্টী প্রকার ইহার সাদনাঙ, এই সাধন 
ভক্তির সাধন করিয়। সিদ্ধ ভক্তি লাভ করিতে হয়, অতএব উহার 
আচার প্রচার কিন্ধপ গুরস্থ যুক্ত গুলগণ তাহা একবার মন স্থানও 
দিতেন ন।, দিবার আবশ্যক বোধও করান ন।, ভাঙগাদের শীবো- 
দ্ধার প্রবৃন্ধি খাকিলে এরূপ অথোপাজ্জন পথ প্রশস্ত কারবার 
প্রবুন্তি হইত না! 

যাহা হউক ভল্ভি, শাস্ত্রের মধ্যে থাকিলেন কেবল ঈীমন্তাগবতের 
ব্যাখ্যা । কিন্তু যাহাতে শ্রীমন্তাগবতের সাঁরতত্তব সঙ্গলিত আছে, 
ঘাহাতে ত্বজন তত্ত্ব নিরূপিত আছে, যাহাতে শ্রীনহা প্রভুর প্রভূত 
সর্দঘ জীবে দয়ার পরাকান্ঠা আছে, দেই সকল সাধক সুদ 
গোন্বামি শাস্ত্রের অনুশীলন ন। থাকায় সাধন পথ লিলুপ্ত প্রায় 
হইয়! উঠিল। এমন কি হ্রিনভ্ুক্তি বিলান বৈষ্ণব স্মৃতি, যাহ! 
বৈষ্বের নিত্য প্রয়োজনীয় তাহাঁও সকলে ভাল করিয়। দেখিত 
না| অন্যান্য বৈষব গ্রন্থের কথাই কেহ জাঁগিত না, গোস্বামী 
গ্রন্থ ভিন্ন আরও ভক্তি শাস্ত্র যাহাতে শ্রীনরেভ্তম, বিখনাথ প্রভৃতি 
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পরবর্তি মহাত্স।গণ জীবে দ্বয়ার পরাঁকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়। ভাবী 
কালের জনা বৈষঃবের ভজন ক্রম, স্থবোধগম্য তাৰে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন, ইহার কতকগুলি ভাষা কতকগুলি সংস্কৃত কিন্তু সকল- 
গুলিই ক্ষুদ্রাব্সব। এই অপরাধে সেই সব অনুল্যরত্র বড় বড় 
গ্রন্থের পশ্চাতে পড়িয়া পচিষ্তে লাগিলেন, তাহার জন্ধাঁনই 
রহিল না। 

বাহাদের হস্তে শান্ত, তাহারা শাস্্রালোচনাট। কেবল অর্থাগম 
পঙ্ছ। বলিয়া মনে করিলেনগ আরও মনে করিলেন আনেক টাক! 
না পাইলে ইহা কাহাকেও শুনাইতে নাই, কিন্তু যে সকল মহান্গণ 
উহার জন্য জীবন পাত করিয়া লেখনী চ।লন।1 করিয়াছিলেন, 
সাহার! ব্যক্তি বিশেষের ভাবী ব্যবসার সাহাধ্যার্থ তাহা করেন 
নাই। আহা! পরবর্ভী পণ্ডিতগণ একবার “ভাঁবিলেন না যে, 
জীবে দয়ার পরাকান্ঠা দেখাইয়া শীন্ত্রকারগণ কি নিঃম্বার্থ ব্যবহার 
করিয়াছেন, আঁর আমরা কি করিতেছি । এই অর্থাকাক্ষ। প্রণো- 
দিত হইয়াই তাভারা অন্যান্য ভক্তিশান্ত্রের অনুসন্ধান মাঁভগ্ু 
রাখিলেন না, স্থতরাং অর্থাগম স্বলভ ভাগবৎ মাত্র নানা আকারে 
চলিত রহিল, আর সমস্তই লুপ্ত হইল? শ্রমন্ভাগব€ গুন্থে ভক্তির 
প্রকষ্ণতা যতদুর নিরূপিত হইয*ছে, অন্য কোন শান্্রই তাহার 
তুলনার যোগা নঙে, ভক্তি সিদ্ধান্ত এক শ্রিমন্ভাগবতেই যথেষ্ট লাভ 
করা ধায়, তথাপিও বখন এত শক্তি দিয় ভ্/ঃমহাঞ্্ু গোস্বামী- 
গণকে গৃহ্থু লেখ।ইয়ীছেন, তখন অবশ্যই তাহার কোন বিশেষ রূপ 
প্রয়োজনীয়ত। সম্ভব; অকারণে গোস্বামী শাস্বাবলি নির্মিত হয় 
নাই। বৈঞুব, ভক্তির সিদ্ধান্ত অবগত হইলেই কাধ্য হইলনা, 
ভক্তির সাধনের আবশ্বাক ॥। সেই আবশ্টকীয় সাধন ক্রম প্রদর্শনই 
গোস্বামী শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ! গোস্বামী শাস্ত্রে, কেবল সাধ্য সাধন 
তত্ব ও সাধন ক্রম, নিদ্দিন্ট হইয়াছে ইহাই মাত্র নহে, বাগ মাগীর 

২৬ 


১৯৬ ভক্ত । 


ভাক্তর সাধন জানিতে হইলে গোম্বামী শান্তর ভিন্ন গত্যন্তর নাই! 
এখন গোস্বামী শান্ধের সংগোপনেই বৈষ্ৰ সমাজের অধঃপতন, 
ইহা! কেনা স্বীকার করিবেন, স্থতরাং সে দোষের বোঝা আদা- 
দের প্রভুপাদ্গণের উপর না চাপাইয়! কাহার উপর চাপাইব? 
দ্বিতীয়তঃ অভ্যাগত বৈষ্ণবগণও ইহাতে দোষশুপ নঙ্থেন: 
শ্রীপাদ গোস্বামীগণ যেমন বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক, অভ্যাগতগণও 
সেইরূপ বৈষ্ৰ সমাজের আদর্শ, আদর্শে দোষ পড়িলে তাহা 
অতি শীঘ্বই বনু ব্যাপক হইয়া পড়ে, নানা কাব্রণে তাঁভাই হইল। 
একতঃ তাহার। অধিকাংশই নিরক্ষর, তাভাতে আবার গুরুবংশ 
নি্প্রভ হওয়ায় তাহারা অতিশয় গর্বিবিত হইয়! পড়িলেন স্থতরাং 
বৈষ্ণব সমাজে পণ্ডিত দ্বেষিতার বীজ তীহাদের কর্তৃকই প্রথম 
রোপিত হয়। ইহারা জাতি, বিদ্যা, মহস্থ প্রভৃতিকে ভক্তিকণ্টক 
বলিয়। বড়াই করিতেন, কারণ এসকলের বড়াই থাকিলেতাহাদের 
বড়াই থাকে কই? বেশের গুণে আর দেশের গুণে সেই কথাই 
বেশ মিষ্ট হুইল, বিদ্বাশূন্য প্রাতিষ্ঠা জ্রিয় গৃহস্থ বৈষ্ণবগণও্ড দেখা" 
দেখী সেই ধুয়া ধরিলেন) অধিকস্থ গুহস্থ দৈব মহাত্মাগণ 
গুণাপেক্ষা বেশের ও অন্তঃশৌঢাপেক্ষা বাহ্য শৌচের আদর অধিক 
দেখাইতে লাগিলেন, রাগ পারের মানসী সেবা, মানসী ভজন, 
ছাড়িয়াদিয়া কেবল বাহক মৌখিক ভজনের পক্ষপাতী হইলেন, 
র'গের ভজন গেল। কেবল তিলক, ছাপা, কঠী, শেত বস্ত্রউর্ণবস্ত্, 
স্কুল শিখ! ধাবণ, মালার ঝুলি হস্তে ভ্রমণ ও দশ পাঁচজন একসঙ্গে 
বলিয়। জপ্‌মালা হস্তে খোযগম্প, ক্ষচিৎ্ কীর্রনের গানের বা ভাগবতের 
কর্কতার মভায় ছুই চারিটা সঞ্চারী ভাবাভাস একাশ, সংকীভনে 
অহংগ্রহ বুদ্ধিতে দম্তময় উল্লক্ষন, আর সময় সময় চব্য, চুয্য, 
লেহা, পেয়, মহ প্রসাদ সেবন ইহাই মাত্র বৈষ্বীয় ভজন, 
আর দন্তময় বাত্ুশীচ, বৈষ্ওবে অস্থায়ী শ্রীতি, তি তরে স্থায়ী 
বিদ্বেষ, এইমাত্র বেষ্ণবাচার, এই প্রকারের বৈষ্বতা মাত্র 


ভক্ক্রি। ১৯৭ 


সমাজে বৈষ্ণবতা বলিয়া পরিচিত রহিল ; মুখ্য মুখ্য 
ভজনাঙ্গ, বিশুদ্ধ রাগের অনুগত ভজন পথ বিলুপ্ত হইয়াগেল | 
রাগানুপথ তক্তিই বৈষ্ণব ধন্রের প্রাধান্য, গাঁ অনুরাগে ইফ্ট 
সেবন ও অনুরাগ নয়নে ইফ্টমুক্তি স্ফূরণ, ইহাই বৈষ্ণব ধর্মের 
প্রকুষ্টতা, এই মহৎ গুণের নিকটেই ভারতের অন্যান্য ধন্্ন সমাজ 
হেট মুণ্ড হইয়া ছিলেন, ্রীস্রীসহাপ্রভু কৃষ্ণ চৈতন্য দেব জীবের 
কলি বোগ শান্তির ইহা মহৌষধ স্বরূপ দান করিয়া বৈধী শ্রাবণ 
কীর্তভনাদি ভক্ঞযঙ্গ অনুপান স্বরূপ নিদ্ধিষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু 
বিকৃত বৈষ্ণব সমাজ মহৌষধ হাঁরাইয়। অনুপানের মধুটুকু লেহন 
করিতে লাগিলেন। রোগ শান্তি হইবে কেন£ রোগত রদ্ধি 
হইলই, অধিকন্থু বিবিধ উপপর্গের উৎপত্তি হইয়া অধঃপতনের পথ 
আরও প্রশস্ত হইল। অতএব এই অধঃপতন মুলে গোস্বামী, 
ঠাকুর সন্তান, অভ্য।গত, গৃহস্থ বৈষব, কেহই দোষ শূন্য নহেন । 
ক্রমশঃ । 
সহকারী সম্পার্দক। 


স্পা শাদা 


নাম-গান। 


কালের বাতান আসে, প্রাণ কাপিছে ত্রাপে, 
পারের তরে, কি লইলি ভাইরে । 

ভাবরে ভাই, ধন জন, কিছু নহে অংপন? 
এক! আসি একা! চলে যাইবে ॥ 

পন্ম পত্রে যখ। জল, জীবন চঞ্চল, 
দেখিতে দেখিতে হবে লয়রে। 

ছস্তিমের সম্বল কি করেছ বল, 
এড়াতে শমন শাসন ভয়রে ॥ 

অমৃত আকর, মধুর রস সার, 

€রি নাম ধন্প ধর ভাইরে। 


১৪৯৮ 


ভক্তি | 


নাম তরণী নিলে, অনায়াসে বাবে চলে, 
নাম বই আর কিছু নাইরে ॥ 
নাগে তিিতাপ হবে পুলক সঞ্চারে, 
হবষে ভবে খিয়ে মনরে। 
নাম সুখ, নান শাভি, নামে ঘুচে মোহ ভ্রান্তি, 
নাম স্বর্গ, নাম তপ পনরে ॥ 
দেখ ভাই নামের বলে, কতপাপী 'অবহেলে, 
চচে দেল ভদ্পারে ওইরে। 
নাম মহান পেকে, যতনে ধর হাদয়ে, 
শাদ বিনে গতি আহ কইঙে ॥ 
বল রাখাকু নাম, আনলে: 'অবিবাম, 
পারবে অব্বকান ভবেরে। 
নামে রতি মতি কর, পিয় সুধা অনিবার, 
ছুঃখ শোক জাল! দূরে যাঁবেরে। 
বিষয়ের অভিমানে, আর কতদিন অহংজ্ঞানে, 
মত্ত হয়ে রবে বল আররে! 
বিষেতে মমৃত জ্ঞান, কর ত্রমের অবসান, 
বিনয় নয় বিষের আধাররে ॥ 
নামের প্রদ'প হাতে, লয়ে চল এজগতে, 
পাপ-তিমির রাশি বাবেরে । 
সদানন্দ মহাজে)(তিঃ, প্রেম ভাবের মহাছ্যতি, 
হূদয় আকাশে ফুটি রথেরে ॥ 
ত্রাস্ত মন জোড় করে, বলি তোরে বিনয় করে, 
বাধাগোবিন্দ নান বলরে। 
জীবে দুর্বল দেখে, গৌর নিতাই মহান্ুখে, 
এনেছে রসাল এই ফূলরে ॥ 
নাঁন। বৃক্ষের নান ফল, খেয়েছে অবিবল, 
তাহে হলে! কিবা ফলোদয়রে। 
হরিনাম।বৃত কল, খেলে পাবে দিব্য ফল, 
এক ফলে চারি ফল হয়গে॥ (শ্রীরসিকচন্ত্র দে) 


অমলা-__ক্ষুত্রে গল্প । 


সাগর ত্বরঙ্গ কে রোধ করিতে পারে £ কলনাদিনী নদ্রী- 
আোত সামান্য ভুণ খণ্ডে কে বীধিয়া! রাখিতে পাঁরে ? পুর্ণিমীর 
রজনীতে চন্দ্র উঠে ধরা দাপ্তিময়ী হাস্ময়ী হয় কে তাহা বারণ 
করে ? ফুল নিত্য ফুটে গন্ধ বিস্তার করে, কে তাহা গণনা করে ? 
তেমতি অমল ধকল! অমলার ভক্তিআোতের, সে সৌন্দধ্যের, সে 
সৌরভের বিনাশ করিতে আজও পর্য্যন্ত কেহ যত্বু করে নাই ! 

ফেনমালা পরিভূষণা কলনাদিনী,র উন্মুক্ত তটে, যখানে আলু- 
লায়িত কুন্তলা! অস্ফ,ট কমল-শুভ্র-সৌন্ধ্যময়ী-__ধুলি ধূদরিতা-_- 
নেঘাবুত শশী দীপ্তি কৌ মার্য্যময়ী, ভক্তিপ্রেমে রুদ্ধকআোতা 
যমুনার ম্যায় অমল! নীলনদী জলে উধাস্ফ,ট।(লোকে আধারে-_ 
নীরবে অথচ গম্তীরভাবে, ধশ্মোদীপ্ত প্রাণে মুক্তি পথাবলম্মিনী 
তমল। স্বীয় ইন্টদেবের প্রুজা করিতেছিল। সেই খানে সুনীল 
তরঙ্গিনীর সলিলে তরঙ্গ ভঙ্গ হইতেছিল। মৃদু উযাবায়ু স্থধীরে 
ৰহিতেছিল। 

অমলা কি করিঙেছিল ? পুজা! পুজৌপযোগী দ্রব্য কৈ? 
তাঁছা নাই! তবে এ কেনন পুজা? বিশ্বাপ্ডেমিকীর পুজা । 
অম্ল সেই নদী জলে তাহার পরমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণ মুগ্তি দেখিতেছিল ! 
তাই একদৃষ্টে--স্থির_-নীরবে-_গ্তীরে দেখিতেছিল । ভক্তির 
'্ুগা়তায় সে এক মহান্‌ গীতি-নদীকলোলে শ্রবণ করিতেছিল । 
উযার প্রতাতী সুরে সে করুণাময়ের করুণ বংশীম্বর শুনিতেছিল। 
ধারা-_স্থির1--দেবী প্রতিমা ! 

অনল। কানন বাদিনী-_দরিদ্রা-সংশীরে এক মা ভিন্ন তাহার 
আর কেহ ছিলন। সংসারের প্রৰঞ্চনা, কুটিলতা, শঠতা সে কখনও 
দেখে নাই--তাঁই সে সরল! মানব কোলাহল পরিপুরিত সহবর 
দেখে নাই-বিলাসের গ্রহণ তাহাকে কখনও আকর্ষণ করে 


২০০ ভক্কি । 


নাই-_তাই সে নিষ্পাপ! জগতে চিনে সবে মাত্র তাহার এক ম। ! 
আর চিনে কাননের অনম্ত বিস্তার অন্ধকারাম্ফটালোক। আর 
কানন বিধাত। কুল বিমোহিতা৷ নীল-তটিনী। কিন্তু তবু সেদেবী 
প্রতিমা! ব্লক্ষ লতা পশু পক্ষী কখনও তাহার নিষ্ঠ,রাঁচরণে ব্যথ্তি 
হয় নাই! এমন কি একদিনও একটী বৃক্ষের শীখা ব। লতাগ্র 
ভিন্ন করে নাই, তাঁহার কারণ আছে, ওই যে একদিন এক সন্নাসী 
তাহাকে শিখাইয়া ছিলেন “সর্ববজীবে ভ্াকৃষ্ণ আছেন। বৃক্ষ লা 
প্রভৃতিতেঞ্ড সচেতন আত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ আছেন। কাহারও ধ্বংস 
করিতে নাই বা যাতনা দিতে নাই।” তাই সে জাঁনিত সবাই 
তাহার সমাঁন। বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী নর প্রভৃতিকে সে কখনও 
সয় করিত না। প্রেমপুলকিতচিত্তে সে সকলকে আপনার ম্যায় 
দেখিত। সর্বভতে শ্রীকৃষ্ণ আছেন তাই পে গাউতোমে সকলকেই 
আলিঙ্গন করিয়া তৃপ্ত হইত । সকালে ও সন্ধ্যাকালে জল সেচন 
করিয়া পরে আপনি আহারাদি করিত। এইই তাহার দৈনন্দিন 
কাধ্যের মধ্যে প্রধান ! 

অমল! পূজা করিতেছিল। অস্ফুট উষালোকে শীল সমুদ্রে 
শ্বেত তরঙ্গ ভঙ্গে কেমন সে বিমুগ্ধা হইয়াছিল । [সক্ত কেশদাম 
পৃষ্টোপরি আলুলায়িত। শ্ররীরের জেযাতি গঙ্গান্তিকার মধ্য 
হইতে বেশ কুটিতেছিল। সৌরভময়ী হইতেছিল। সে বেশ 
স্ন্দর শ ভদলছয় ভ্র্ট-নেত্রছয় নীল-নদীজলে কাহাকে খুঁজিতেছিল। 
তাই মে অবসন্না_-স্থির নেত্র ! 

দেখিতে .দেখিতে উধাজ্যোতি ফুটিয়া উঠিল! গুর্ববাকাঁশে 
রক্তিম ছটা প্রকাশ পাইল । নদীজলে নীল তরঙ্গে সুস্থির বিদ্যু' 
দাভাঁবিকাশ করিয়া উঠিল । বেগে বাতাস বহিল-_বিপব্যস্ত 
কল্লোল উঠিল-_উন্পীমালা বেগময়ী হইল--শত নর্ণজ্যোতি ৰিভিন্ন 
হইতে লাগিল-_জমলা তাহাই দেখিতেছিল । পাখীরা কুজন 
করিয়া উঠিল-__নৈশনিস্তব শান্ত কানন ভূমি আরাবময়ী হইল। 


ভক্তি। ২০১ 


কিন্ত অক্ষ,টময়ী-_জাগরিতা। বৃক্ষাগ্রে সূর্যাকিরণ জবলিতেছিল। 

একখানি বজরা প্রভাত পবনে আন্দোলিত হইয়া_গঙ্গান্বু 
বিহারী সমীরণে হেলিয়। ছুলিয়! ভাসিয়! চলিল 1 বজরায় বন্পুক- 
ধারী পাহার। ছিল। উপরিভাগে-_ছাঁদে কার্পেট বিমগ্ডিত শয্যো- 
পরি বসিয়া বাঙ্গীলা বিহার উড়িষ্যার নবাবের প্রধ।ন কশ্মচাবী 
আফজল এ! মীরজাঁফরের শক্তি তখন হাস--আফজল খাই 
প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার একজন উপশাসক। ইংরেজের প্রিয়বন্ধু | 

গঙ্গার স্ুশ্িন তরঙ্গ রাজীর স্বর্ণ প্রাক্ষেপ বিচ্ছিন্ন করিয়। তরনী 
খানি চলিল। উধার বাতাসে__বড ক্ষগ্তি যুক্তমনে স্বনীল নিশান 
উত্তোলিত করিয়া মান্সিরা সারি গাহিতেছিল । নিশান সূর্য্য কিরণে 
ন্বলিতেছিল- শ্রতপননে ছেলিতেচিল। আফজল খা একপ্রাপে 
সারি শুনিতেছিল--একমনে ভাবিতেছিল গত রীত্রের বেগমের 
দুর্ববাক্য গুলি । 

যেখানে অমলা ছিল--সেইখাঁনে গঙ্গার মধ্যে বজর1 মৃদুগতিতে 
চলিল। আফজল গাঁ শমলাকে দেখিল। চকিতে উঠিয়া বসিল 
--ভাবিল “একি £ শ্বপ্রের অনিদ্দিষ্ট_কম্পনাঁতীত এ কি ছবি 2 
শ্যিরা নিশ্চল গান্তার্ধাময়ী। একি স্ফ,টিত শতদল ? একটী নয়-_- 
শল শত সহত সহস্র উপর্ধ,্যপরি স্থাপিত করিয়া! কে যেন বর্ধাবুলিত 
গঙ্গার তরঙ্গ সঙ্ঘাতোত্পন্ন শ্বেত ফেন পুগ্তের উপর ভাসাইয়া 
দিয়াছে-_-তাই ঈষশ কম্পিতাঁ-তাই হিপ্লোলিতা। একদৃফ্টে 
আফজল খী দেখিতেছিল_-%ওই আন] ফুটিয়! ফাটিয়া পড়িতেছে 
-_ কোথায় বালার্ককর--অথচ প্রশান্ত। ওই নেত্র স্ুন্দরাক্কিত-- 
জগন্মোহক ! ওই কটাক্ষের লহর লীলাঁ-মথচ মৃদ্ব। ধীরে 
সমীর বাহিত সরোবর! ওই স্থুগঠিত অঙ্গ লাবপ্যময়- স্থভঙ্গী 
যুত! হুঠাম! ওই আলুলায়িত কুম্তল-_তাহার মধ্যে ওই দেবী 
প্রতিমা! অধাঁবস্যার রাত্রে উদ্দিত চন্দ্রমা সম! অরি! মরি! 
কির! জগতে এপ মাই -ন্বর্গের ! 


২৬২ ভক্তি। 


অনেক ক্াবিয়া চিন্তিয়া আফজল খা মাঝিদিগকে বলিল “মাঝি 
ৰজর] তীরে লাগাও ।” 

মাঝিবা বলিল “খোদাবন্দ! ওখানে ড£কাঁতের ভয় !” 

আফজল খ। ভাবিল “তবে এখন থাক--সৈলা ল্ঈয়া আসিব |” 

ৰক্ররা বহিয়! চলিল। 

বজরা চলিয়া গেল_-অপ্প রৌদ্র উঠিল-_নীলজল দ্রবীভূত 
স্বর্ণব জ্বলিতে লাগিল। অমলা উঠিল নিক এক'ভাবে নীল- 
জলে কুঞ্চরূপ দেখিতেছিল। এমত সময়ে অমলাঁর মাতা সেখানে 
আদসিলেন; বলিলেন “অমল তোর কি কোন ভয় নাই %” 

অমলা তাড়াতাড়ি ভতঠিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া বলিল ” মা 
দেখনা, কেমন নীল জলে রোদ পড়েছে! যেন আমার শ্যামের 
বামে রাধা! এর চেয়ে জগতে £ক স্ন্দর আছে ৮ 

মাতা বিমুগ্ধ হইয়া কন্যার সজল প্রশান্ত বদনে তাকাইলেন। 
ভাহার চক্ষে স্তল আদিল। 

আফজল খ| কত কি ভাবিতে গাবিতে ফিরিয়া চলিল, একবারা 
ভাবিল কি হ্ন্দর; এত শ্রন্দরও জগতে থাকে ? বিদ্যুতের 
উপর বিদ্যুৎ ভার উপর বিদ্যুৎ! স্ডিত্ন অথচ উদ্দামময়ী প্রভা ং 
ওলিছ্াৎ কি ধরা যায়নাঠ যায়বৈকি £ মেছে বিছ্যুৎ খাকে 
আমি মেষ! মেঘ কাল-_ আমিও কাঁল--হাঃ- হাঃআকজল খা 
মনে মনে হাঁসিয়! উঠিল। 

এইরূপ অনেকক্ষণ চলিল! কখনও রহস্য কখনও বা মনো 
চ্ছধাস। মস্ত দিন চলিল। কাজ কন্দ্র সব পড়িয়া রাহল। 
আহার বিহার শয়ন সমস্তই বদ্ধ হইল, কেবল ভাবতেছিল “কি 
দেখিলাম--আহা! কেনন সুন্দর । 

আফজল খ! ক্রমে গভীর চিন্তাপাগরে ডুবিলেন। বাহাসংজ্ঞা 
ক্রমে বিলুপ্ত হইল। 

এইখানে বড় একটী রাহসিক ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছিল। 


ভক্ত্রি। ২০৪ 


আফজল খাব পত্রী মজুযা বিবি বড় সতী! তিনি আবার জাতিতে 
আবনানী বশণী। বুদ্িউ। কিছু মোট! ছিল। বিগ রাত্রিতে 
তিনি স্বামীৰ সহিত ঝগড়া করিনা মান করিয়াছিলেন, শাসাহেৰ 
সে মান ভাঙ্গিবার অবকাশ পান নাই। শেষরাত্রেই তাহাকে 
কাধ্যাম্থরে যাইতে হইয়াছিল । কাব্যে খিরা তিনি ভীবণ অকার্যার 
দাস হইরাছিলেন। সপ্পরাজ্যে সেই কণ্পনীতীত ছবি দেখা পথান্ক 
তাহাব চেতনা সেই গঙ্গাবুলে, যেখানে অনল! উদ্মভ/কেশে বিদ্যুৎ 
এভ। স্পশালিত করিয়া পণ হারা পান্থ আকুল খাকে বাধা 
দিয়াছিল। এখনও সই বাধ। চক্ষে পুণনূপে বিরাজমান ! মজু- 
যার মানের কথা ভুলিয়া গেয়াছিলেন। মছুব। ভাবিল কোনও 
অস্রখ হইয়াছে, সে পরিচারিকা দ্বারা হাকিমকে ভকাইল । 


সন্ধ্যার পর আফজল খাঁ গৃহে বসিয়া ভাবিতেছিল--এমত সময়ে 
হাকিম আনিয়। উপস্থিত হইল । 


হাকিম আমিয়াই নাঢী টিপিতে ঢাহিল। আফজল শ। চম- 
কিয়া উঠিল, বলিল « সেকি £ কমারত কোন অআশ্তখ হয 
নাই।” 


ভাকিম । বিবিসাহেব বলিয়াছেন আপনা অসুখ হইয়াছে 
আমাকে ডাকাইয়াছেন। 


আফজল খ। দাঘনিঃশ্বস ত্যাগ করিয়। বলিলেন আমার 
এরোগের ধর অগ্তা কেহ জানেনা । 

ভাক্ম, গাসাহেবের মুখের দিকে চাঙিয়া বলিলেন জগতে 
স্থন্দরার সরি কচ জন্য 2 ঘদ্দি সপ্টি তবে তাহা বড় মানুবের চক্ষে 
পড়ে কেন £ 

আফজল খা মৃদু হাসিল বলিল “জগতের রীতি সবই মঙ্গল 2” 
হাকিম উঠিয়াগেল। 

মজীয়া সব পুনিতেছিল বলল আবাবকাশ্ার সবব্নাশ কারনে ছু 


সণ 


২০৪ ভক্ভি। 


বর্ষধাকীলের দীপগুদিনমণি পুনর্মেঘারত হইল । 

আফজল খ। কত সোহাগে কত আদরে মজুয়াকে ডাকিল। 
মজুয়া উত্তর দিল ন।। কেবল তাহার ছুইটী চক্ষু জলে পোরা 
হুইল । 

খাসাছেব দেখিলেন গতিক বড় ভাঁল নয়--তখন তিনি ধীরে 


ধীরে উঠিয়। গেলেন॥ বহির্ববাটীতে গিরা সেনাপতিকে ডাকি- 
লেন। 


সেনাপতি আদসিলেন। আফজল খাঁ, বলিলেন “পরাতে পাঁচ 
হাজার সৈন্য আমার সঙ্গে দিতে হইবে ।” 

সেন! | কি জন) 2” 

আফ । একদল ডাঁকাইত, লোকের বড় সর্ববনাশ করিতেছে। 

সেনা । ভা আপনি যাবেন কেন? আরা ত আছি ? 


আফ। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে- আমাকেই ঘাইতে 
হুইবে। 


সেনাপতি একটু ভাবিল। তর্কটী স্থ নহে কু-যেহেতু নবাব 
তখন দুর্বল । অবশেষে সেনাপতি চলিয়া গেল। 

এদিকে অন্দরে জুয়া ভাবিল পুকুষ্গুল!। বড নিবেবোধ, 
স্বন্দরী দেখিলে অমনি আন্স প্রাণ বলি দেয়! জার ছাই ! হিন্দুর 
ঘরে এত শ্ন্দরীও থাকে ? বাহক একবার তাহাকে দেখিব সে 
কেমন স্থন্দবী। 

ভাবিয়া বাদীকে ডাকিয়া! বলিল তুই এক কাজ করিতে পারিস ? 

বাদী। কিকাজ? 

মজুষা। একখানি নৌকা ভাড়া করিতে হইবে---কল্য ভোরে 
যাহাতে ছাড়ে । 

বাদী । কেন % 

মজয়।। শেষে দেখিস-_ 

বাদা। নৌকা বাবে কেোথায়-নখ,তবের বাড়ী ? 


ভক্তি । ২৯৫ 


মজুযা ক্ষুদ্র একটী কিল মারিল-_অলঙ্কার দীপ্তিন্তে দীপা- 
লোকে বিছ্বাৎ বিকাশিত করিয়া উঠিল। বিছ্যুহু বন্ধ রহিল। 
পরবে বলিল “মভাবনে *॥ 
বাদী সে আবার কি? সেখানে যে সৈন্য যাবে 2 
মভুয়া। সৈন্য, কার সৈন্য £ 
বাদী । নবাবের সৈন্য | 
মজুয়া চমকিয়া উঠিল । বলিল “কি জন্য "2 
বাঁদী। ডাকাত দমনের জন্য ! 
মছজুয়।। কে যাবে বলিতে পারিস 
বাদী। খোদ কর্তা! 
মজার বদন মণ্ডল হধোত্যুল্প। বলিল “ভালই হইয়াছে ”। 
সাদী ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। মগ্ুয়া বলিল “কি চাই 2 অর্থ?” 
বাদী টুপ কবিয়া রহিল দেখিয়া মজা স্বীয় কগহার উন্মোচিত 
করির। তাঁহাকে দিয়া বলিল “কাঁজ চিক হলে আন্গও পাবি »। 
বাদী চলিয়। গেল। 
(ক্রমশঃ) 
পঞ্চানন ঘোষ আগর দাড়ী__ 





কিমাশ্চধ্যঘতঃপরম্‌ £ 
আমরা ভন্তান বিকাশে সঙ্গে সঙ্গে বিবয় ভোদে নিষতই আস্ত 
হই। রূপ, রস, স্প্শশ শব্দ ও গন্ধ এই পঞ্চবিষয়ের রস সর্বদাই 
আমরা আন্বাদন করি। যতই এ সকল বিষয় ভোগে রত হই, 
ভেতই সঙ্গে হালে আনঃদিগের আশক্তি দিন দিন খরতর ভাগে 
বন্ধিত হইতে থাকে, কিন্তু কিছুতেই নিবুক্তি হর না। আসক 
রদ্ধির সঙ্গে মঙ্গে শীবাব সু গরিশালে নিব ভোগেচ্ছা বা ভোগা 


বন্ত প্রাপ্তির আকাঙক্ষ। এুদধি পাইন্ত থাকে । সুতরাং আশ। 


২০৬ ভন্তি। 


আকাঙ্ক্ষার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার আর কোনই সম্ভাবনা 
থাকেন! । অতএব আমবা যে সততই আশাপাশে দৃটতর ভাবে 
আবদ্ধ হইয়। পড়ি, সে বিষয়ে আর অণুনাত্র সংশয় নাই। কিন্তু 
এই আশা বা াকাঙগার বাগুর! ছিম্ন করিয়!, আসাদিগের নিত্য 
বস্থু প্রাপ্তির উপায় কি করিয়। পরিভস্ঞাত হইতে পারি, তাভার 
চিপ্তায় আনাদিগের চিত্ত ক্ষণকাতলর জন্যও বিচপিত হয়না কিসে 
অর্থ পাইন, কিসে আরও বিষয় উপভোগ করিতে পাউব, কিসে 
আমাদিগের নৈনবিক আকাউ্। মিটিকে, তাহাই আমরা অহনিশি 
বমিয়া বদিবা চিন্তা করিতেছি । কি একটীবারও ভাবিতেছিন। 
যে এই ভব সংসাবে আমরা কি করিতে আপিয়।ছি, কোন উদ্দেশ্য 
পিদ্ধিব জন্য পরম পিত। পরমেশ্বর আমাদিগকে এসংসারে প্রোরণ 
করিয়াছেন । গ্র।তঃকালে (জীবনের গরম দিনে ) এখানে 
পিতার কোন্‌ আদেশ পালন করিতে আনিয়াছি ও জন্ধ্যাকালে 
(জীবনের শেষ দিনে) কি বস্ত্র এখান হইতে লইয়। গিয়া, পিতা 
মাতার চরণ সমীপে উপগার স্বরূপ উপস্থিত করিতে হইবে, তাহ! 
ক্ষণকাঁলের জন্যও আাঁমাদ্দিগের মনোমধো উদ্দিত হয় না। আমর! 
নানাবিধ প্রস্তক পাঠ করিয়া, বলিয়া বসি, পরকাল, পরমেশ্বর পূর্বব- 
জন্ম, এসকল কিছুই নহে। আমরা স্বভাবের বলে উদ্ভুত ভইবাছি, 
স্বভাবের বলেই জীবন বিসজ্জন করিব ইত্যাদি । কিন্তু একটীবারও 
মনে হয় না যেবে স্বভাবের দোহাই দিয়া,আমর। উহা উড্ভাইয়। 
যাই, সেই স্বভাব কি€ স্বভীবই যে স্বভাব তাহা বুঝিয়! 
দেখিলে, আমাদের সগ্রিকর্ভী পিতা, প্রসূতি মাতা, ভাহাদিগের 
আবার পিতা মাতা, এইরূপ ক্রম পরস্পরায় উদ্ধদিকে দৃষ্টিপাত 
করিলে আমাদিগের প্রুর্বপুরুষ পরম পিতা জগতপিতা ও আছ্া- 
শক্তি জগন্মাতার কথা অবশেষে আসিয়া পড়ে । হয়ত কেহ কেহ 
ফস্‌ করিয়া আপত্তি করিবেন, আমাদিগের পুর্ববপুরুষগণ ত দেহ 
তাঁগ করিয়া গিয়ছেন। ভীহাঁদিগের অন্তি্থ ত কৈ আমরা উপ" 


দ্তন্ি । ২০৭ 


লন্ষি করিতে পারিভেছিনা। তাবে উহা শ্বীকার করিব কেন ? 
স্বত্ভরাং পরম পিতা ও পরম মাতাও মরিয়্াগিয়াছেন । তীভার! 
চা! বিলে ইহার মীমাংসা করা একটু কঠিন হইলেও অতি সরলেব 
উপরই সে সমস্থ বিদ্যমান আছে। সুতরাং আমাদিগকে এক্ষণে 
সেইটাই অনুসন্ধান করিতে হইবে । দেখিতে হইবে, কি উপায়ে 
সেই পরমেশ্মরের অন্তিত্ব উপলদ্ধি হইতে পারে । প্রথমে দেখিতে 
হইবে, কোথা হইতে কি কিবস্ত সংযোগে আমবা এই দেহ লাভ 
কনিয়াডি, উহার অনুপন্ধান করিতে যাইয়া, দেখিতে পাইলাম শাস্ত্রে 
বাঁলতেছেন- 

“ সপ্ুদশীনবয়বীনি লিঙ্গশরীরাঁণি অনয়বাস্্ু 

জ্ঞানেক্দ্রিয়পর্চকং বুদ্ধিমনসী কর্মেন্দিয়পঞ্চকং 

বাযুপঞ্চকঞ্চেতি 1৮ 

(নেদাম্থসার) 
অর্থাৎ পাচটী জআ্ানেন্দ্িয, বুদ্ধি, মন, পঞ্চ কন্মেক্দিয় এবং পঞ্চ 

বাযু এই সপ্তাদশ পদার্থের সমফ্টিতেই লিজশরীর বা সুন্মন শরীর 
উৎপন্ন হইয়াঞ্জে। আর এই সুক্ছম শরীরের সমগ্রির দ্বারা উপস্থিত 
চৈতন্যের নামই প্রাণ। তই শাস্ত্রে বলেন, 

“এতৎ সমই্পহিতং চৈতন্যং সূতাত্া ছিরণ্াগর্ভঃ প্রাণ 

ইতি চ উচাতে।” 

(বেদান্তসার ) 
এখন এই প্রাণ অন্নিদেহেই বর্তমান আছেন। আবার দেভান্তে 

সেই মহাপ্রাণেই সংমিলিত হইবে । অ'মার এই সাদ্ধ ত্রিহস্ত 
পরিমিত মানন দেহখানি--ইহাঁর মধ্যেও ষে পরিমাণে প্রাঁণ 
আছেন আর একটি সামানা কীটের দেহাভ্রান্তরেও সেই পরিমাণেই 
প্রাণ বিদ্ধমান আছেন, প্রভেদ কেবল দেহের। অতএব অখণ্ড- 
মণ্ডলাকার পরমণ্ডরু শরমেশ্বর শুন্যাকারে ত্রিভূবন পরিব্যাপ্ত 
হইয়। শাছেন। তিনি নির।কার আবার অণু হইতেও ণুপরি 


২৬৮ তদ্্ি। 


মাণে সকল জীনবেরই দেহ কোটরস্থ হইয়। গওতপ্রোত ভাবে ধিরাঁজ 
করিতেছেন। অতএব অংশরূপে দেহধারী জীব মাত্রেই তাহার 
আকার, আবার দেহান্তে শুন্যাকারে মহাপ্রাণে মিলিত হইলেই 
তিনি নিরাকার । কীটাণু সদৃশ অতি শুম্গন সুক্ষ প্রাণ সমুহ শূন্যমার্গে 
নিয়ত পরিভ্রমণ কৰ্তেছে। অপুবীক্ষণ সাহায্যে আমর! অনায়ীসে 
সে সকল -প্রাগ দেখেতে পাই । আবার যোগাভ্যাসের দ্বার আমা" 
দিগের এই মানব চক্ষু দেই অণুবীক্ষণের ন্যায় দীপ্তিশলী করিয়। 
লইতে পারিলেই, এই চক্ষুতে ভাহাদিগকে দেখ! বাঁয়। যাহাহউক 
এী সকল প্রাণই দেহ ধারণ কবিলেই প্রাণী নামে অভিহিত হয়েন। 
আর এই সকল প্রাণসমঠিই আমাদিগের পরম পিত। পরমেশ্বর । 
এতক্ষণে প্রাণ কি, তাহা বুঝিলাম ।কিন্তু প্রাণী কি তাহাও বুঝা 
আবশ্াক। গুর্বেরবই উল্দ হইয়াছে বে, দে ধাঁদণ করিলেই প্রাণী 
নাম দেওয়া যাইছে পারে । এবিবয়ে বিস্তারিত বিবরণ বিবুত 
করা এ শুবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং প্রবন্ধাস্তরে আলোচনা 
করিবার ইচ্ছা রহিল। এখন দেহ কি কি বস্ত্র সংযোগে হইয়াছে 
তাহা নিদ্ধারণ করিচ্চে বাউয়; দেখিতে পাইলাম শ।স্কে বলিতেছেন,- 
“মাংসাশক পুয় বন্য হন্সারুমজ্জাস্টি সংহতে । 
দেভেচে প্রীতিমাশ মুটোনরকে ভাবতাপি সঃ ॥ 
( বিধুপুরাণ ) 

অর্থাৎ কেবলমার মাংস, রন্তু, পয, বিষ্টা ও মুহাদির সংহতি 
একট পদার্থই দেহ, স্বতরাং তাহাতে আর নরকে কিছু মাত প্ীতেদ 
নাই। অতএব দেহ ধারণইফে নরক বাস, তাহতে আর বন্দুমাত্ত 
সন্দেহ নাই। এখন আমরা বার বার এই নরকবাঁস করি কেন £? 
ৰাসনাই নরকবাসের একমাত্র মুলীভূত কারণ । অতএব ফদি এই 
বাসন! রাশি একেবারে ভক্মাস্ৃত করিকা কেলিতে পারিঃ তবেই 
বদি আলর। শরকনাস হইতে রক্ষা পাই । কিন্তু কি আশ্চধ্য যে, 
আমবা নিয়ত এই মৃহ্য জন্ম, জরা, প্রভৃতি দর্শন করিয়াও ভীত 


ভক্ভ্তি । ২৩৯) 


হই না। তাহার কারণ আঁর কিছুই নহে, কেবল পূর্ববজন্মীর্ডিভিত 
সংস্কার রাশিই আমাদিগকে এ বাসনায় বিসুগ্ধ করে, তাই শাস্ও 
ৰলেন যে১_- 

“্ধীরোহপ্যতি ব5জ্ঞোহপি প্রবুদ্ধোহপি মহানপি । 

তৃঙ্গয়া বধাতে জন্র্দন্তী শৃঙ্খলয়া যথা! ॥” €( যোগবাশিঞ) 

তার্থ।ও ধীরই হউন, ব্ুভদ্ই হউন, গ্রাবুদ্ধই হউন আব মহানই 

হউন না কেন, শৃঙ্খলদ্াারা বৃহত্কায় বরণের বন্ধনের ন্যায় তৃষ্ণারপ 
শৃঙ্খলদ্বারা সকলকেই বদ্ধ হইতে হয়। অতএব বাসনাই বে আমা- 
দেব মুক্তিপখের একমাত্র কণ্টকম্বরূপিণী, *তাহা আর বোধ ভম 
স্পন্ট করিয়া বুঝাইতে হইবে না। যাহ[হউক আমবা এই মকল 
দেখিয়া শুনিয়া, লোকেব ন্বখ ছুঃখের পরিণাম ও শ্বশানে চিতা 
শধ্যায় শায়িত শবদেহের আবস্তা দর্শনে আমাদিগেব পরিণাঁম চিন্ত। 
ন1 করিয়া, কেবল অতঙ্কারে মন্ত হইয়!, সতত যমের নিকট মৌরসা 
পাটা! পাওয়ার ন্যায় বক্ষঃস্তল স্ফীত করিয়া, পিচরণ করি উহ।পেক্ষ। 
আশ্চর্য আঁর কি হইতে পাঁবে ? তাই শান্দে দেখিতে পাই, 

“তাহন্তহনিভৃতানি গচ্ছন্থি যমমন্দিরমূ ! 

শেষাঃ স্থিরত্মিচ্ছন্ভি কিমাশ্চধ্যমতঃপরঙ্্‌॥৮ (মহাভারত ) 

অর্থাত জীব মাত্রেই প্রতিনিয়ত যমালযে গমন করিতেছে ইহ। 

দেখিয়াও কাহারও চৈতন্য হয় না। অতঃপর ইহাপেক্ষা আশ্চধ্য 
আর কি হইতে পারে £ যোগেন্দ্রনাথ ভক্তি-বিনোদ। 





নার শ্মশান। 


শ্মশান! শ্বাশান সম এ তব সংসার ।£নাহি জানি কেব। আমি-- 

কিবা আশে কোথা হ'তে এসেছি কোথা! 

আমারও হইবে বুঝি এই হেন দশ|। 

বিধাতার শ্ষ্টিমাঝে কত শত জীখ, বিচরিছে কত তার নাহিক সীমানা] । 
কোথা হ'তে কেবা আসে কোথা চলে যায়। 


২১৩ ভুক্তি। 


কেবা কার করিবে নির্ণয় ? কেবাকার আমার বাকে? 

ভাই বন্ধু আত্ম পরিজন কেহ কার নয়। 

স্বার্থ সনে আছে গাথ। মানবের মন স্বার্থ বিন লাহি কিছু এভবনংসারে । 
পিতামাত। প্রাণপণে বাসে ভাল তনয় রতনে 

কালে তার পেতে ভালবাস! 

বন্ধুজন বাসে ভাল কালে তার পেতে প্রতিদান । 


সেইন্ধপ বলিতা রতন, প্রাণসম বাস ভাল যারে 
স্বার্থের সাধন তরে ভালবাগ সুধু ॥ 


কোথা হ'তে আসিয়াছি, কোথা চলে বাব, কিছুমাত্র নাহিক নির্ণয় । 
কেহ কার নয়--কেহ নী হহবে সাথী মেহ পরিণামে । 

তবে আব কেন? চল ৮০ল যাহ আকাশের পানে, 

যথা এ শোতে তার।দল ঈশ্বরের সুষ্টি  মাণিক মণ্ডল। 

ত্যজ ভাই! ছাড় স্থথ আশ; সংদারের অন্তরালে বিমা বিরলে 
একাজ্ত মনেতে কর প্রেমের সাধন । 

সেই প্রেমে কেনা বেচা নাই সে প্রেমে নাহি কপটতা। 


কেহ কার নয় অন্ুগ্গণ করুহ স্মবূণ প্রেমশিক্ষা কর অন্তবরেতে 
প্রেমে বশীভূতহয়ে --.. প্রেম পাবে শাস্তিধন অমূল্য রতন। 


এই বিশ্বনাঝে প্রেমনূপে যিনি বি্যমান বিশ্বপ্রেমে বাদ বার চিত 
ফেই প্রেমময়ে মগ্র থাক নদী; আ+জন! মজনা যেন দেখিয়া বিভব। 
দ্বার্থে পুণ মীনবের মন; স্বাথে দিয়ে বিসজ্জন 

মন প্রাণ বিশ্বময়ে কর সমপণ। 

জানাওন। অন্তরের কথা মানবের কাছে স্বার্থ ভিন্ন চলেন! মানব। 
প্বাথে দিয়ে জলাগুলী বিশ্বময়ে সমপ্িয়া চিত 

সংসারের অন্তরালে-থাকি চল কু তুহলে বিরলে বসিয়া । 

একা ভবে আিয়াছি একা চ'লেষাব অন্তে কেহ সঙ্গী নাহি হবে। 
পাস্থ যথা পথিমাঝে করে আলাপন পক্ষী বথ। নিশাভাগে যাপে একবোগে 
(কস্ত কীল! হলে মনাগত একে একে সবে চলে যায় 5 
দেইমত এই বিশ্বমাঝে ভাই বন্ধু সনে হয় মায়ার বন্ধন, 


কিন্ত ভাই! আসিলে সে দিন অপেক্ষা না রবে কভু মূহুর্তের তরে। 
শসতাচরণ দেখশম্মণঃ-- 


উপাসনা তত্ব । 


« বলিন্তৎ ক্ষমন্্রাণাং সংস্কারো পেক্ষণাং নছি ॥৮ 
অথ লশবিধ সংস্কার। 
* জ্ননং জীবনঞ্চেতি ভাডনং রোধনং তথা । 
খঅথাভিযেকো! বিমপীক্রণাপাবনে পুনঃ ॥ 
তর্পণং দ্াপনং গুপ্রি দশৈত| সাক্ষাত প্হরিভক্িবিলাস। 
পজানন, জীবন, তাডন, রোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যা- 
যণ, তর্পন, দীপন, ও গোপন এই দশটা মন্ত্রের সংস্কার |” আীকুষ্ণ 
মন্ত্রে ইহার শাবশ্যক নাই বলিয়া এ লন্বন্ষে আর কিছু লেখা 
হইলনা । 
সকলের ্রকুষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করাই উচিত। শাস্ত্র বলেন-- 
স্তক্মান্মনোত সৎ শিষ্ো! গুরুং কষ পরায়ণং ! 
স্থদূর মপি গন্থবাং যতঃ কুষ্ণমুকে। শুক 0৮ বুহদ্‌ গৌতমীয়। 
অথাত সৎ শিষ্য কৃষ্ণ পরায়ণ গুরু করিবে । বদি নিকটে ন। 
পাওয়া যায়, দূরদেশেও গমন করিবে, যেখানে তাদৃশ পুরু পাওয়া 
যায়। 
শ।স্রে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে মাহাতবযই খুব বেশী। শাস্ত্রে 
গুদর্শিত হইয়াছে 
“বাস্গদেবং পরিত্যজা যো*ন্যিদেব মুপাসতে । 
তাক্তমূুতং স মুঢাতান্মা ভুড.ক্তে হলাহলং বিষং॥৮ শ্রীহরিভক্তিবিলাঁস। 
ভগবান্‌ বাসুদেনকে পরিত্যাগ পুর্ববক, থে মুঢ় অন্য দেব উপ1- 
সনা করে, তাহার পক্ষে অমৃত পরিত্যাগ করিয়া হলাহল বিষ 
ভোজন করা হয় । মহাভারতে লিখিত আছে-- 
যস্ত বিষুঃং পরিতাজ্য মোহাদন্ত মুপাতে। 
স নেম রাশিমুংস্গ্য পাংশু রাশিং জ্ঘিক্ষতি ॥৮ 
ইহার অর্থ-_- যে বাক্তি ফোহ বশতঃ বিষুটকে পরিতাগ করিয়া, 
অন্য দেবের উপাসন। করে, সে স্বর্ণরাশি জ্যাগ কবিরা পা 
সমুহকে ইচ্ছা করে । আত বলেন_- 


২৮ 


১৬ উপাসন। তত্ব । 


“কৃষ্ণ এব পরো দেব স্তং ধ্যায়েৎ।» 
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই সর্ববশ্রেষ্ট পরমদেব। অতএব ভীহাঁর ধ্যান 
ও জপ কবিবে) 
প্হরিনেক সদারাধ্ে! ভবিঃ সত্ব মংস্থিতৈঃ 
বিষ মন্ত্ং সদা বিপ্রাঃ পঠধবং ধ্যাত কেশবং।” . হরিবংশ। 
মহাদেব বলিতেছেন, হে বিপ্রগণ ! তোমরা স্যতগুণাবলম্থনে 
একমাত্র হরিরই আরাধনা কর। এবং ভাহীরই মন্ত্র প1ঠকর, ও 
তাহাকেই ধ্যান কর। " 
প্ন্ত্রান্‌ ভীসন্্ রাঙজাধীন বঙ্চবান্‌ শবাডাহ । 
সৈরধ্তং জপন্‌ প্রাপ) যাতি বিল্টোং পরং পদং |” হবিদক্তিবিলাসধূহ আশুম 
শীগুরুদেবের অনুগ্রহে মন্ত্র দিগের রাজা বৈষ্ণব মন্ত্র প্রাপ্ত 
হইয়া জপ করিলে, সর্বৈবশব্ষযয লাভ করতঃ ভগবান বিখুণর পরম* 
পদ লাভ হয়। 
সর্বেষাং মন্ত্র বর্ধযাণাং শেষ্টো বৈষুব উতচ্যতে | 
বিশেষাৎ কৃঞ্চ মনবো৷ ভোগ মোট্ষৈক সাধনং ॥৮ বভদ্‌ গৌভমীর। 
যত শ্রে্ শ্রেষ্ট মন্ত্র আছে, তাহাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
জ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে সামান্য ভোগাদি সিদ্ধির কথ। কি, মৌক্ষ পধ্যস্ত আনা- 
যাসে সিদ্ধ ভয় । আঅগস্তযস্হি্ বলেন-_- 
প্সব্ধবেবু মগ্ধ বর্ণেধু শ্রে্ঃ বৈধূর মুচাতে 0৮ 
প্রশ্ন॥ গুরুকে ভগবান বলিয়। বিশ্বাস করিতে হত ॥ তাঁহার 
চরিত্র যেমনই হউক না কেন, তাহার পতি লক্ষ্য করিতে হয় না। 
গুরুবাক্যই মন্ত্র। গুরু লইয়া কি মন্ত্র লইয়া বিচার কেন? 
উদ্ভর। একটীবৃক্ষকে যদি ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিয়া 
তাহার উপাসন। কর যায়, তাহ হইলে বুক্ষই ভগবান রূপে উদ্ধার 
করিতে সমথ হয়। যেহেতু ভগবানের সত্ত্ব সর্বত্রই রহিরাছে। 
ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, « বিক্র্ভ্যাহমিদং বশুস মেকাংশেন 
স্থিতোজগত্ড |” স্তস্ত নুজ্রকে ইহার উদাহরণের জন্য আনিলেও 
আনিতে পার! যায়। গুককে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিয়া 


ভক্তি । ১৭ 


তঁহ'র নিকটে সরলীম্তঃকরণে মন্ত্র গ্রগণ করিলে মুক্ত হইতে ব! 
উদ্ধার হইতে পারা যাইবে সে ব্ষিয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সদৃগুরু 
বানীত সেবিশ্বাস প্রায়ই হয় না। দ্বিতীয়তঃ সে বিশ্বাসে প্রণালী 
আনুব!রী ভ্ুক্তন হইতে পাবেনা কাহারও যুগল উপাসনা করিব।র 
আয়াজন ভুইল, কাহারও সধ্যভাবে, কাহারও বা দাশ্য ভাবে 
উদ্1স-, কথান প্রনোজন হইল: নিশ্াসের উপর নির্ভর করিয়। 
সন্কনে এক ভা ভালে ছালবে কেন 2 উপাসনা ভেদে মন্ত্রভেদ, 
মন্্ভেদে গুঁকাভিদ কি সন্তন নভে? 

হবিনাম মহামন্ত্র। ইহা! স্থল উপাসনাতেই লাগে। ইভা 
কলির তাঁরক ব্রঙ্গনাম। সকল শ্টিরদের মহাণ্াডুর বাবস্। মত ' 
সকল রকম লে।ককে ইহা উপদেশ করিতে পারেন । এই মন্ত্রের 
এশ্বর্য্য অসীম 1 উভা জোট করিয়াই হউক, বা বড় করিয়াই 
ভউক, উন্ডাবণ কবিতে গাবযায়। ইহাতে শুদ্ধ্যশুদ্ধি সম্বন্ধে 
ফোন বিঢার নাই । উহা কি বালক, কি বুদ্ধ, কি মুর্খ, কি পণ্ডিত 
সকলেরই উদ্ধাবের উায় ॥ উপাসন। ভেদে কঞ্চ মন্ত্রের বিভিননত। 
আছে, কিন্তু ভরিলাঁমের কোন বিভিননতা নাই । গুকর নিকট 
হবিনাম মহামন্ত্র সকল সময়ে সকলেই এ্রহণ করিতে শারেন। 
ছপরাঁধ শ্রন্য হইয়া বাবস্থা মত নাম লইতে পারিলে শাগনই 
গ্রেমের উদয় হয়। কিন্তু কোন ভাবেব--কোন রসের উপাসনা 
কারনে হইলে, তদ্ুপধূল্ত গুরু, তত্পযুন্ধ মন্ত্র  তদুপযুক্ত নিজে 
হওয়া চাই । 

এখনকার একটী প্রকৃহ ঘটনা বলিতেছি, একজন বালাকালে 
পিতাৰ আদেশে গুরুর নিকট যুগল মন্ত্র গ্রহণ করে। তাহার পরে 
যখন তাহার আটত্রিশ বলর বয়ঃক্রম, তখন ০ গুরুদেবের নিকট 
শ্রীগৌরাঙ্গের মন্ত্র প্রার্থনা করে। (তাহার বিশ্বাস, গুরুদেব 
আগৌবাঙ্গের অতি প্রি বংশে জান্ময়াছেন, সেই বংশের সকলেই 
গৌরাজ মন্ত্র তেন; বুতরাং তিনিও জানেন ।) শিস্তের প্রাখ- 


১৮ উপাসনা তত্ব । 


নায় গুরুদেব বলিলেন, “আমিও ভোমাঁকে অপ্পবয়লে মন্ত্র দিয়েছি, 
মন্ত্র ভূল হইয়াছে, তাহ! মন্ত্র নহে। এক্ষণে পুনরায় মন্ত্র গ্রহণ 
কর” এই বলিয়া শিষাকে পুনরায় যুগল মন্ত্র প্রদান করিলেন! 
শিষ্য বালাকাঁল ভ্ইতে যাহকে মন্ত্র জানিয়া জপিয়া ভীসিতেছিল, 
এক্ষণে গুরুদেবেব আদেশে তাহ ভাগ করিল । ত্যাগ না করি- 
য়াই বা করে কি? তাহাভ মন্ত্র নঙে, শিষ। যুগল মন্ত্র বলিয়া যাহ! 
পাইল, তাহাই কি প্ররুত যুগল মন্ত্র? শিষ্য দেখে মান্ত্রে কৃষন[মব 
ছন্দাংশও নাই ; যাহ। আছে, তাহ' রাধা নাম। যুগল মন্ত্র “লিয় 
শিষ্যের বিশ্বাস ইইল না। শিষের এক্সণে নর্তনা কি কেহ বলিতে 
পারেন কি? গুক্ক ও শিষ্যের মধ নির্বাচন প্রথা কিছু ন। 
থাকিলে, এইরূপ বিপদ নেক ঘটিতে পারে | 

এখন দেখিতে পাই, গুরু ও শিষা পরস্পর মোকন্দমা করিয়া 
ফেরার হইতেছে, এনং পরস্পর মনাম্তুর হওয়ায়, গুরুদেব শিষ্যকে 
শপ দিতেছেন, শিব্যও গুরুকে গালাগালি দিত্বেছে। এখন 
দেখিতে পাই, গুকর সংখ্য। ক্রমশত বছিভ হওয়ায় ও শিধোর সাংসাঁ- 
রিক অবস্থা খারাপ হওয়ায়, গুক্ ও শিষোর মধো একটা গোল- 
যোগের প্রনাহ চলিয়াছে * এখন দেখিতে পাঁউ, বংশভীন গুরুর 
জনুপযুক্ত উত্তরাধিকারী কেহ আর্সয়। গুরপদ অধিকার করিতে- 
ছেন, এখন দে/খতে পাই, গুরুদেব স্বেচ্ছাচার পরাঁয়ণ হঙইয়! 
বেশ্বার দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ীইতেছেন, শিষ্যও উহার পথান্ু- 
সরণ করিতেছে । এখন দেখিতে পাই, গুরুদেব পরদার ও পর. 
দ্রব্য অপহরণ করিবার জন্য ব্যস্ত আছেন, শিষ্য সে বিষয়ে কম 
নহে । এখন দেখিতে পাই, গাঁজা, গুলি ও মদের দোকানে গুরু 


ও শিষ্য উভয়েরই আড্ড। হইয়াছে । এখন গুনিতে পাই, গুরুদেব 
শিষ্যগত্বী হরণ কবিতেছেন, শিষ্যও গুরুপত্ী হরণ করিতেছে । 
এই সকল দেখিয়া! শুনিয়া স্বভাবতই মনে উদয় হয়ে, গুরু ও 
শিষ্যের মধ্যে কোন রকম একটা পরীক্ষার বন্দোবস্ত থাকিলেই 


ভাল হয়। 


তাভা। ১৯ 


মন্ত্রের স্বরূপ জানিবার ও প্র চিনিবার প্রাযোজন নাই, শুধু 
মন্তত লইলেই হইল । এই বলিয়া হে জীব! যাদ তুমি মন্ত্র গ্রহণ 
কর, তাভ। হউলে তোমার ভজন সাধন লইয়া কেন উত্পাঁৎ নাউ । 
গুক্রদেবের নিকট মন্ত্র লও, আব ভীহাকে পরস। দাও । তোমার 
ও তোমার প্রিবারবর্গের জন্য, এবং তোমার রুদেন ও ভীহার 
পরিবার্গেব জন্য যাবজ্জীবন অর্থ চিন্তা কবিলেই তোমার পক্ষে 
বথেষ্ট ভঈল। কিন্তু তুমি যদি প্রার্থনা কর-- 
“প্রায়স্থ ভোঁ জগন্নাথ গুরো সংসার বহ্িন1 ! 
দগ্ধ* মাং কালদষ্টং চ স্বামহং শরণাংগতঃ 0৮ বৈষ্বহন্ধ | 
তে জগতের উদ্ধীর কর্তা গুরো! সংসার রূপ ঘোরতর 
বঙহিতাপে সর্বদা সন্তপ্ত, কালসর্পদষ্ট আনাকে রক্ষা করন। 
আমে আপনার শরণাগত তইলাঁম।” তাহা হইলে তোমার গুরু 
ন। চিনিলে ব! মন্ত্র গ্রহণের 'তৎপবা না বুঝিলে চলিবে কেন ? 
মহ্হাগুভূ সনভন গোস্বামীকে গুরু লক্ষণ, শিষ্য লক্ষণ, ও গুরু 
ও শিষ্যের পরীক্ষা এপ মন্ত্রের বিচার করিতে বলিয়াছেন। 
যথা চরিচ্চাম্বডে_- 
শুর লঙ্গণ শিল্য লক্ষণ ঢাহার পরীক্ষণ । 
সেবা ভগবান সব মস্ত বিচারণ ॥ 
মন্ত্র জঞিকারী মনত শুদ্ধ্যদি শোধন ॥ ইত্যানদি। 
শীশ্ন। কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া গায়ছে যে, 
গুরুদেব শিষ্যর গুণাবলী আলোচন। না করিয়ীই শিষ্যকে মন্ত্র দিয়! 
উদ্ধার কখিম়াছেন। এমভ স্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়, 
গুরুদেব শিষ্য পরিক্ষা না করিয়া নিয়মের অন্যথাচরণ করিলেন 
কেন? 
উত্তর ১ম।--মন্ত্র শত্তি সকলস্থানে সমন্ভাঁবে ক্রিয়া করিতে 
পারেন! বলিয়া পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। সেপরীক্ষ। কোনস্থানে 
বিলন্ধে হয়, কোনস্থানে শীত হয়। শান্ে তাহার জন্য সাধারণতঃ 
এক বগুলর সমগক্প নিক্পপিত আান্টে। যাদ গু৪রদেব সহজেই নিজের 


২৩ উপাসনা! তত্ব । 


বল ও শিষ্ের বলজানিতে পারেন, তবে তিনি পরীক্ষার জনা 
বিলম্ব না করিলেও করিতে পারেন । মন্ত্র গ্রহণের জন্য যাহাঁর 
আত্যন্ত ব্যহাতা জনল্মিয়াছে, যে মন্ত্র না পাইলে গ্রাণত্যাগ করিতে 
উদ্যত, মন্ত্র ও শুকর প্রতি যাহার শুদুট বিশ্ব।স স্মাছে, এবং যাহার 
অন্যঃকরণ মন্ত্রগ্রহণের যোগ্য হইয়াছে বলিয়! সহজেই বোধ হয়; 
এমন ব্যক্তিকে গুরুদেব অনেক স্থলে কালাকাঁল বিচার না করিয়া 
মন্ত্র দিয়া উদ্ধীর করিয়। থাকেন । 

২য় উত্তর ।--অগ্নি যেমন সকলকে নিক্ষহতি ধরায়ঃ সেইরূপ 
বিনি পাপীকেও স্পর্শ-মাত্র নিজমু্তি ধরাউতে সক্ষম, অর্থাৎ পবি্র 
করিতে পারেন, এবংমন্ত্শর্তি যাহাতে সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে, 
তিনি আনেক স্থলে:মন্তার্থীকে কেন রূপ পরীক্ষা না করিয়! মন্্র দিয়া 
পবিজ্ে করিয়া খাকেন। 

জগতেৰ মধ্যে মন্ত্দাভাঁগুর একজন, কিন্তু শিক্ষাগুর অনেকেই 
হইতে পারেন | কবিবাজ গোস্বামী বলিয়াছেন-_ 

মন্ত্রগুক 'আর যত শিক্ষাপ্ুরুগণ । 

একজনের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া মন্বেব তানুক্ল ক্রিয়াঁদি 
করার জনা অনোর নিকট উপদেশ লইতে পাব! যাষয। মন্ত্র 
ছাঁড়।৷ যুগল উপাসককে সবীদেহেব ক্রিয়। কিন্তু। নাঁম, রূপ ও বয়স 
অন্যে দিতে পারেন না। মন্ত্রগুরুই গুরুরূপা সখী । ক্ুতরাং 
ভাহাঁর অশ্ুগতা সখী তিনি পছন্দ করিয়া দিবেন। অন্যে জ. 
নের পদ্ধতি শিক্ষা দ্বিতে পারেন মাত্র ॥। রুগুর গুরু ভার গুরু এই 
ক্রম মন্ত্র গুরুকে লইয়াই। 

গুরু, শিষা ও মন্ত্র সম্বন্ধে এইবার আলোচনা! করিয়া, এক্ষণে 
গুরু সন্ত যফল ওগুরু সেবার কথা কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 
স্রুতন্ত্রে বলেন” 

"পুরু সম্ভোব মাত্রেণ তুষ্টাঃ সঃ সর্র্গে বন্ড ॥” 
অর্থ গুরু সম্্ট হইলে লকল দেবতাই সন্ধ্ হুন। 


২১ উপাসনা তন্তু 1 


“ বরহ্ধা বিষণ্চ রুদ্রশ্চ পার্বতী পরমেশ্বরী। 
ইন্্াদয় স্তখাদেবা যক্ষান্াঃ পিতদেবতাঃ ॥ 
গাগা সরিভঃ সর্ব গন্ধর্ধাঃ সর্পলাতয়ঃ | 
স্থাবর! জঙ্গমাশ্চান্তে পর্ব হাঃ সার্ধভৌতিকাই দ 
এডে চান্যেচ তিষ্টভি নিত্যঃ গুপ কলেবরে। 
শ্ীগুরো শবৃপ্টি মাত্রেণ তৃপ্িরেষাথ জানতে 0৮৮ গুরু তন্তর। 
ব্রহ্মা, বিধুঃ, রুদ্র, পানবভী পরমের্খবরী, ইক্ফাদি দেবগণ, ষক্ষালি 
িতদেবভ1, গর্গা্দি নদী সকল, গন্ধর্বপ্ধাতি, নাগক্সাঁতি, স্তাবর 
জঙ্গম সদস্যই ভ্রীপকর দেহে নিতা বাস করেন। অতএব 
প্র গর তৃপ্তিতে এই সকলের ভুপ্তি হয়? 
"কিং দানেন কিং ঠগপা কিনগ্ত ভীর্থসেবয়া। 
ভ্ীপ্থবৌ রচ্চিতৌ যেন খাবে তেনাচ্চিতং জগৎ । 
্রহ্মাগুভার মধ্যে বানি গাথানি সপ্তি থৈ । 
গুরোঃ পাদ তলে তংনি শিবন্স্তহি সম্ভতং ॥/ গুপুনাধন তন্ন) 
যিনি গুক্পদ পুজ। কবেন, উহার অন্যদ।ন, তপস্ত। ও তীর্থ 
সেবার কি আবশ্যক ? কারণ ত্রঙ্গাশ্ড মধ্যে যত তীর্থ ব্সাছে, 
তাহার সকলেই শীগুকব চরণতলে সর্বদা বাস করেন ॥ 
* গুর। ভুষ্টে শিবন্ুঠো রুপে বুটন্িলোচনঃ। 
গুরুত্যন্ত 'ভবেতউ স্তন্ত তু হরিই স্বয়ং ॥ ৮ 
গুরুদেব অন্তব্ট থাকিলে মহাদেব সন্তুষ্ট থাকেন, এবং গুরুদেৰ 
রুষ্ট হইলে মহাদেব কুষ্টহন। ধাঁহার গুরুদেব সন্তুষ্ট, উহার 
প্রাতি হরি সন্থুষ্ট হন। 
ন লঙ্বয়েদ গুরোরাজ্ঞ। মুন্তরং ন বদেত তথা। 
দিবারাতো গুরোরাক্ঞাং দসবৎ প্রতিপালয়েৎ ॥ » রুদ্রযাঁখল। 
ওপ্তরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না, এবং অন্যায় বোধে উত্তর 
পরতাত্তরণ্ড করিবে না। দিবারাত্র গুরুর আঁভ্ঞ| দাঁসব ঞতি- 
পালন কহিবে। 
প্মশক্তাহি জর: সর্ব্বে অশক্তা। মুনরস্তথা ! 
খুরুশাপ মৃতাঃ ক্ষীণাঃ ক্ষযং যাস্তি ন সংশয়ঃ 7৮ গুরুগীতা। 


ভডে। ২২ 


শক শাপগ্রস্ত বঝিকে দেবচা সকলে ও মুনিগণেরাণ্ড কোন 
মন্তে উদ্ধার করিতে পারেন না। গুক্শাপগ্রস্ত ব্যর্তি, ক্ষাবশ্যুই 
ক্রমশঃ ক্ষয়গ্রাপ্ত হয়, ভাছার সন্দেহ নাই। 
“হুরৌকণ্টে গুরুস্্রাতা গুরৌ কুষ্টে ন কন্চন। 
ভাম্মাৎ সর্ব প্রবত্তেন গুরুমেব প্রসায়েৎ)” হরিভক্তি বিলাস। 
হরি রুৰঝ হইলে গুকদেব রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গুরুদেৰ 
কট হইলো কেহই রক্ষা করিতে পারেন না । অতএব সর্বিতো 
ভাবে হ্রীগুরুকে প্রসন্ন রাখিবে। 
করো আনুন সুদিন অন্ধে চাক্ষর বুক্ষিকম 1 
প্রতিমান্থ শীলা বুদ্ধিং কুববাণো নবকং বরজেৎ 7৮ জ্ঞানার্ণব। 
বে বাক্ত গুনকে মনুষ্য, মন্রকে অক্ষর এবং দেব প্রতিযৃত্তিকে 
শিলাজঙ্তান কবে, সে নরকে গমন করিয়া খানকে । 
ওরে মহুষ্মতাবুদ্ধিঃ শিষ্যাণাং যদি জায়তে | 
নহি তশ্য ভথেৎ সিদ্ধিঃ কগ্কোটী শতৈরি 9 সটকতন্ত্রে | 
যদি শিষ্যের গুকুর প্রতি মনুষ্য বুদ্ধি জন্মে, তবে শত্ত কোটা 
কণ্পেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারেনা । 
শযস্ত দেবে পরা ভক্তি বথাদেবে তথা গুতো । 
তন্থৈতে কথি হা হার্থাঃ প্রকাশপ্তে মহাজন: 0 শ্বেতাখ তরশতি। 
ইম্চদেবে ও ভুরুদেবে ধাঁহার তুল্য ভক্তি হয়, তেই মহাত্মারই 
তত্বপ্ফ-্ডি পায়। 
“সুরে পাদ রলে! যন্ত সী মুদ্ধশি ধারষেৎ। 
সতীর্থ কোটীজ ফলাৎ কলং দশগুণং লভেৎ। 
স্খরে! পাবোদকং যস্ত নিতাং পিবতি তক্জিতঃ | 
সাদ্ধ ভ্রিকোটী তীরানাং ফলং স লভতে ফ্রবং 8৮৮ গুরু তন্ত্র । 
পুনশ্চ গুক্র তস্তে_- 
“খুরোকচ্ছি্কং দেবি ভক্তি মুক্তি প্রদং ভবেৎ ॥৮ 
যে ব্যক্তি শ্রীগুকর পদরজো মন্তুকে ধারণ করে, সেব্যক্তি 
কোটীতীর্থ জন্য ফল হইতে দশগুন অধিক ফল লাভ করে। যে 
গুক চরণাম্ৃত প্রতিদিন পান করে, সে সাদ্ধ ভ্রিকোটা তীর্থের ফল 
লাভ করে। গুক্ত্র উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলে তক্তি মুক্তি লাভ হয়। 


চর 





জ্রীদীনবন্ধু কাব্যতীর্ঘ বেদান্তরত্রকুব্ সম্পাদিত | 
ভীম প্রসন্ন ঘোষ সহকারী সম্পাদক কর্তক পুষ্ঠপোধিত । 





ভক্তিভগিবভঃ সেবা ভক্তিঃ “প্রমস্বরূপিণা | 
ভক্তিবানন্দরূপাচ ভল্তিভ-ক্তস্ অশীননম্‌ ॥ 


হী 
হয খও চেত্র মান ১৩১০। ৮ তে 


২ 
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হাবড়।, বিলায়ান্স প্রেপে 
শ্রপূর্ণচন্্র দান দ্বারা মুস্তিত 
শক্ত মগুলীর সাহায্যে-_- 
ভ্রীভাগবত ধণ্ম গ্রচারিণ। সভা! হইতে প্রকাশিত । 
ঠিকানা-হাবড়া_র্কোড়ার বাগান শীতল] তল।। 


ক 


শ্রীন্নীরাধা রমণোজয়তি 1 


ভক্তি 


স্ক্তির্ভগবতঃ সেব!1 ভক্তিঃ প্রেমন্ব রূপিলী 
ভক্তিরানন্দ রূপাঁচ ভক্তিউক্তশ্ত জীবনম্‌ ॥ 


প্রার্থনা 


রুষ্ণ তীয় প্রেমান্দৌ মাং নিমজ্জয় সর্ববথা 
সংসার তাপ তপ্তোহন্সি স্বেণেব কন্মণা বিভে। 
হে ভগবান আমি পুর্ব পুর্ব সর্ধিভ নিজেরই ছুক্ষত্্বশতঃ 
নিরন্তর সংসার তাপে তাপিত, জুড়াবার স্থান নাই, যাহা বাহ! 
ল্ুখের ও আপন বলিয়া মনে করিতেছি সেই সেই মাপ্সিক পদাথই 
আমার অশান্তি দহনে দগ্ধ করিতেছে, কাহাকে জানাইব, কে 
শান্তি দান করিবে, কে অমন অকিঞ্চন-বন্ধু আছে যে, আমার 
দুঃখ বুঝিয়! আপনা হইতে আমার শা।ম্তিলাভের উপায় বলিয়া 
দিবে--আর যাহ। কিছু বুঝিয়াছি তাহাঁও তোমারই আসীম ভাল- 
বসার জন্য, নতুবা আমার এমন কোনই সাধন ভজন ব্ল নাই 
যাহাতে হৃদয়ের জন্ঈকার দূর করি, তুমি যে কত ভালবাস ত্বাহার 
অন্ত নাই, তোম।র ভালবাস। শিন্ধু হইতেও অনন্ত তাই দানহীনের 
এই আংর্থন। ঘে তোমার প্রেমস।গরে সব্বদার জন্য আমায় ডুবাইয় 
রাখ, তাহাহইলে আর কোন তাঁপই থাকিবেনা প্রাণ মন শীতল হইয়! 
যাইবে, জীবন গনম ধন্য হইবে, আর ধিক বলিয়। কি জানাইব, 


দ্বীনের প্রতি দয়া কর। 
(বীনবন্ধু শশা) 


তুমিই সব-__-তোমাতেই সব! 


বং শৈবা সমুপাসতে শিব ইতি ব্রঙ্মেতি বৈদ্াস্ঠিনো 
বৌদ্ধ! বুদ্ধ ইতি গরমাণ পটবঃ কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ। 
আর্ভনিত্যর্থ জৈন শাসন রতাঃ কর্ম্েতি মীমাংসকাঃ। 
সোহয়ং যো বিদধাতু বাঞ্ছিত্ত ফলং ত্রেলোক্য নাথো হরিঃ ॥ 
শৈবগণ, বীাহাকে শিব, বৈদান্তিকগণ ব্রল্গ, বৌদ্ধগণ বুদ্ধ, 
নৈয়ায়িকগণ কর্তা, জৈনগণ অর্থ, মীমাংসকগণ কন্মা, নামে উপা- 
সন। করেন, সেই ব্রেলোক্যনাথ হরি তোমাদিগকে ্ব শ্ব অধিকারানু- 
বূপ বাঞ্ছিত ফল প্রদান করুন। 
তুমিই সব, জ্ঞান বিশ্বাস ভেদে তোমাকে যে যাহাঁই বলুক, 
কিন্তু তুমিই সব । একমাত্র এই জগতের দুল সত্যে একটী মাত্র 
বন্ত্ব দেখা বায়, সেই মৌলিক উপাদান একমাত্র তুমি! তোমা- 
তেই এই মায়াময় গণ প্রতিষ্ঠিত, তোনাতেই উৎপত্তি; তোমাতেই 
স্থিতি, তোমাঁতেই অবসান । অতএব শত সহঅ নম ভেদ থাকুক, 
শত সহজ মত ভেদ থাকুক, শত সহত্ সুত্তি ভেদ থাকুক, শত 
সহঅ উপাপনা তেদ থাকুক, মুল সত্যে একটী ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু 
নাই, সে বস্ত ভুমি, অতএব তুমিই সব, তোমাতেই সব॥ 
সাধকের ব্রহ্মরন্ধে, সহল্রারে তুমিই গুরু, উপদেশ ভেদে কেহ 
তোমাকে শুরু, কেহ পীতঃ ভাবনা করুন, কিন্তু তুমি এক, ছুই নহ। 
ব্বেংগীগণ ভ্বোঁনাকেই পরমাত্সা ৰলিয়! চিন্তা করেন, কেহ জ্যোতি- 
শ্রয় দেখেন, কেহ ব্যাপক ব্রহ্ম দেখেন, কেহ শুদ্ধ অছয় জ্ঞান তত্ব 
ৰলিয়! উপাসনা করেন, কিন্তু তুমিই সব । 
্রন্মজ্ঞের৷ তোমার জ্যোতিকেই ব্রহ্ম বলেন, কিন্তু বৈষবের। 
সেই জ্যোতির অভ্যন্তর অনুসন্ধান করিয়! তোমার কৃষ্ঃসুত্তি দর্শন 
করেন, সে সাকার নিরাকার মত ভেদ একমাত্র তোমাতেই পর্ধা- 
বসান ! নৈকু্ঠে, কারণোদকে, গর্ভদকে জীবের হারয়ে হৃদয়ে, 


ভক্তি । ২১৩ 


ক্টীরোদে শ্বেতদ্বীপে, যে যে খানেই যে মুর্ভিতে তোমায় জাুক, 
ভূমি এক। 

ব্রহ্ম! তোমারই নাঁভিপন্মে উত্পপন্ন, সে ব্রহ্গাও তুমি। তুমিই 
ব্রহ্মা হইয়া! চরাচর স্থফ্টি করিবাছ। তোমারই ললাট হইতে রুদ্র 
হইয়াছেন, সে রুদ্রও তুমি, তুমিই জগৎ সংহার জন্য কালাগ্নি রুত্র 
সু্তিধর। তুমিই রজন্তমঃ৭ দ্বয়কে পৃথক করিয়! মধ্য স্থলে সন্ধ তু 
বিধুঃক্রপে চরাচর রক্ষা করিতেছ। শৈৰ গণের পরম দেবতা শিব, 
বৈহ্বের বিধুঃ, শাক্তের শক্তি, সৌরের ক্র্যয, গাণপত্যের গণপতি, 
বৌদ্ধের বুদ্ধ, চণ্ডালের শ্বাশান কালী, যবনের মাল্লা, ইংরেজের 
গড্, বেদিয়ার মনসা, ডোমের শীতল!, গণকের নবগ্রহ, কম্মীর 
পঞ্চদেবতা, এক! তুমিই সব । অগ্নি নান! আকারে প্রকাশ পাঁউক, 
বস্তু এক। নদী যতই বক্রগামী হউক, সাগর সকলেরই গম্য স্থান, 
ভূমি যতই সীমায় নির্দিষ্ট হউক, পৃথিবী বহির্ভত নহে, উপাস্থয 
উপাসনা যতই বিভিন্ন হউক, তুমি এক ন্ডিন্ন দুই নহ। 
যদ্দি মূলে এফ বস্রই প্রতিষ্ঠা, তবে এ নানাত্ব কেন? এখানে 
সন্দেহ হইতে পারে যে এই নানাত্বের মধ্যে কোন একটী সত্য, 
অপর গুলি ভ্রান্তি, সম্প্রদীয় নি সাধক মণগুলীতেও এই ভ্রান্তি এচুর 
পরিমাণে দেখা যায়, সেই ভ্রান্তিই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষিতার হেতু । 
এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে সম্বণ বিদ্বেষ দৃ্রিতে দেখেন, স্বীয় 
উপান্তেতর উপাস্ নিষ্ঠ উপাসককে নরকে পাঠাইবার ব্যবস্থা 
করেন, অপর সম্প্রদায়ও ঠিক সেইরূপ করিয়া থাকেন / যদি ইহা! 
ভ্রান্তি ব্লিয়৷ নিশ্চিত না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীন্থ সকল বাক্তিই 
নরকে ধাঁক়। আমার মতে ষদি তোমার নরক হয়, তবে তোমার 
মতেই বা আমার নয়ক হয় কেন? ইহ নহে, নিশ্চয়ই নভে, 
যে যেরূপেই সভুক, ভজে সেই এক জনকেই । ঘবে ইহা, অবশ্য 
স্বীকার করিছে ছইৰে যে উপাস্থ-উপাসনা ভেদে গতির তারতম্য 
আছে, যাহার যেমন মতি, তাহার তেমনি রতি, যাহার যেমন রতি, 


২১৭ ভি । 


তাছায় তেমনি গতি । কধি রাম প্রসাদও কার উপাপক, ভাকা- 
ইস্তেড কালীর উপাসক, কিন্ত উভয়ের কি গতি এক? ইহা 
কেহই কলিবেন না যে-উদ্ভয়েরই গতি এক | 

একট! কথ। মনে পড়িল, কোন ত্রাঙ্গণ বুব্স্র ধরি! এক 
ৰনে মন্তাকালীর আর।ধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, ঘিন্ত্ব কালী 
সাক্ষ্যা হইলেন না, একদিন রাত্র দ্বিভীয় প্রহরের সময় ব্রাঙ্গণ 
দেখিলেন, উল্কফাহস্ত একদল দলুযু এক বুক্ষ সুলে, উল্ছ। প্রোথিত 
কর৩ঃ মন্য মাংস লইর। জাঁলী সাধন কারতে আরম্ভ করিল । ক্ষণ- 
কাল মধ্যেই খ্ন্ডবীক্ষ ভেদ করিয়া হাকু লক জিহ্বা, এক কালী 
মুত্তি 'আবিভত হইয়। দহ্য দলেব পুজ। গ্রহণ করিলেন, এবং তথ 
্গণাঁ & আভিষট সিদ্ধি হউক * বলিয়া কর দিলেন, দোখয়া ব্রাঙ্গণ 
জাশ্চখ্য বোধ কবিলেন। ব্রাল্দণ দেবা সমক্ষে গমন করিয়া গল- 
লদ্দী বাসে কহিলেন “ম1! আমি এত দিন ধরিয়। যে তোমার 
উপাসনা! করিতেছি, তাহ! ভুমি জাঁনিলেওনা, আর এই দক্থ্যরা 
ক্ষণকাল মধ্যে ভোঁমাকে পাইল, ইহাঁর করুণ কি মা £” 

দেৰী কহিলেন “বাবা, তুমি বাহার উপাসন। করিতে, আমি 
কত কালে ভাহার দর্শন গাইব জানি না, আনিও সেই মহাশক্তির 
শপন্যায় এই শ্বাশানে শ্মশানে কালারূপে কল কাট ।ইতোছি, অত. 
এব বাবা! গুরুদেবতার দর্শন স্বপ্প উপাসনার হয় না।» 


কালীক। অক্তদ্ধান করিলেন, ত্রান্ধণ স্ব স্থানে আনিয়া জপে 
নিযুক্ত হইলেন। 


সভ্যই হউক ব! উপন্যাসই হউক, উপাঁস্ত উপাসনা তত্বে এরূপ 
একটা নিগুট তত্ব আছেই আছে। উপাসকের কাঁমন। বা ভাব 
জনুন(রে উপাস্য তত্ব লঘূত্ব গুরুত্ব কিছু আছে। অতএব শাস্ত্রের 
বাক্য পরস্পর লামগ্তন্ শুনা হওয়া বিছ্েষ প্রস্থন্ত নহে, বে উপা- 
কে উপাসকে বিদ্বেষ আভ্ঞ্ততা মূলক সন্দেহ নাই। 


ভক্তি । ২১৫ 


উপাসনা পথ তিনটী,_ জ্ঞান পথ, কম্্ম পথ, ভক্তি পথ । কর্ম 
পথের সাধকগণ ক্ষুত্র প্রার্থী, স্থতরাং ভীহাদ্দের অভীষ্ট দাতা! ক্ষুত্রা" 
কারেই উহাদের নিকট আসিবেন, তাহার সন্দেহ কি % মুক্তি 
ভিক্ষা! দিতে প্রধান কোষাধ্যক্ষ স্বয়ং আগমন করেন না। উপী- 
সনা জগতে কন্মা সাধক মু্রি ভিক্ষুক মাত্র । ভ্্ানী মুক্তি চাহেন, 
মুক্তি দিতে সমর্থ এমন কোন যুক্তি তাহাদের সমক্ষে অবশ্য আই- 
সেন ইহারাঁও স্থুল ভিক্ষুক, সুতরাং নিস্বার্থ রাজ দর্শন ইহাদ্দেবও 
ঘটেন!, কর্মচারী হইতেই ইহাদের ধাসন। গুর্ণ হয়। কিন্তু গত্ত 
নিস্কাম, তাহারা ভোগ বা মোক্ষ কিছুই চাঁহেনা, তাহারা চায় কেবল 
সেবা । সুতরাং তাহাদের অত্তীষ্ট, স্বরূপ ছুত্তিতে দেখা ন৷ দ্রিয়া 
থাকিতে পারেন না। তবে কোন উপাসক কোন একটা উপাসন। 
পথ স্বয়ং আবাক্ষর করিতে পারেন না তাহা অসম্ভব। যে পথ 
অ(ছে, তাহা চিরদিনই আছে, নৃতন কিছু করিতে কাহারও শল্তি 
নাই, এই জন্য শ্রচত, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র, এই চারি দিকের ফে 
পথ তাহাই প্রশস্ত পথ। ইহা ছাড়া ঘি কিছু নৃতন পথ হয়, তাহা 
নিশ্চয় অপথ ॥ 

| ঈশ্বর চন্দ্র পড্যা। 
এক্রারপুর, মদনমোভন নাঁড়। 
মেদিনীপুর, পোঃ আঃ বাসুদেবপুর। 


০ 


অমলা-ক্ষুদ্র গল্প-_-[ পূর্ব প্রকাশিতের পর। ] 


যাহার জন্য এত রণসজ্জ! সে কিন্তু কোনরূপ আয়োজন করি- 
তেছে না। সে সেই ন্দীকূলে আলুলায়িত কুন্তলে সকালে ও 
লন্ধ্যায় নীল জলে অভীষ্ট দেবতা সন্দর্শন করিতেছিল। কিন্তু 
তাহার যে অস্ত্র আছে, আফজল খা এমন সহত্র ভারত লআটের 
তাহার শতাংশের একাংশ ছিল কি ন! সন্দেহ। 


২১৬ ভক্তি । 


রাত্র প্রভাত হইল অমলাও অমলভাবে সেই নদ্ীতীরে বসিয়া 
ছিল। সেইখানে পুর্বৰণ্ তরঙ্গ ভঙ্গ হইতেছিল। 

একখানি তরী, উষার জল্প কল্লোল ভঙ্গ করিয়া তীর-বেগে 
ছুটিতে ছুটিতে আনিয়া তীরে লাগিল। তরণীতে দুইজন মাত্র 
স্ত্রীলোক ছিল । তাহার! ভীরে উঠিল! 

একজন বলিল “দিলক্লান! এই সেই মহাঁবন ?% 

প্রশ্নকত্রীআকজল খার পতী। দিলজান দরাসীমান্জ। 

দিলজাঁন বলিল এই ! এখানে কাজ কি?” 

জুয়া । একটা পাখী ধরব! 

দিলজান। ফীদ কৈ? 

মজুয়।। ফী কি করিতে? আমার একট পখী ছিল, সে 
শিকল কাটিয়! এই বনে উড়িয়া! আসিবে, তাই ফিরাইব । 

দ্বিলজ্ান। শিকল কাট। পাঁখী ধর] দিবে কেন ? 

মজুয়।। ফীদ্দ পাতিয়া লুকাইয়। থাকিব ? 

দিলজান। এখন যাবে কোথায়? 

মজুয়া। এখানে খোজ দেখি কোথায় একটী সুন্দরী 
পক্ষিণী আছে £ 

দিলজান। কেন? 

মজুয়া। সেইই আমার পাখিকে ভুলাইয়াছে £ 

উভয়ে রক্ষান্তরাল হইতে দেখিতে পাইলেন, নদী তীরে অপ্,ট 
কান্তি শত শতদল, মজুয়৷ একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। মনে ভাৰিল 
সহজে কি মরে? আমি যর্দি পুরুষ হইভাম ! 

দ্রিলজান বলিল “কি লা? তুইও যে মজিয়! গেলি !” 

মজুয়া। হেরে শশধর কান্তি মানবেপায় ভ্রস্মি 

কেবল চকোরের শান্তি এ কেমন জগতের রীতি বলন' ?” 

দ্রিলজাঁন হাসিতে হাসিতে বলিল ণবটে ! এতখাঁনি 1৮ 

মজুয়া। দিলজান! আমাকে এ রূপে সাজাইয়া দেনা ! 


ভা্ি। ২১ 


এই বলিয়! রাক্তরাঁণী অলস্কারাদি দুরে ফেলিয়া অমলার মত 
বেশভূষ! ধারণ করিল। এবং সেই খানে নদ্রী তীরে বসিয়! রহিল । 

সহসা “ গুড়,ম শুড়ুম গুম!” 

কাননের একপ্রাস্ত হইতে অপর প্রাস্ত পধ্যন্ত কামান গর্ছদিল, 
গুভম ! গুড়ম! গুম! প্রভাতের তরল বাতাসে, সমুত্র 
কল্পে।লে ছড়াইয়! ডাঁকিল গুম! শুয্‌। 

মজুয়। ডাঁকিল “দিলজান !” 

দিলজান। নবাবের কামান 1” 

রক্তবলী একটা বন্দুকের গুলি ছুটিয়া আসিয়। দিলজাঁনের নক্ষে 
লাঁগিল। দিলজান মুচ্ছিত। হইয়। নদীজলে পড়িল । 

দিলজান বদি মরিল মভজুঁয়া অত্যন্ত স্রীতা হইয়া পড়িল। এমত 
সময়ে আফজল খা দ্রুতবেগে বন্দুক হস্তে সেইদিকে ছুটিয়। 'াসিল। 
মজুয়। যে কৌশল করিয়াছিল, আত্যন্ত ভয়ে সে, সে কৌশল ভুলিয়া 
গেল। আকজল খাকে দেখিবাশীত্র রোদন করিয়া উঠিল। ছুটিয়। 
গিয়া তাহার পদ নধ্যে আপনার ক্ষুদ্র মন্তক লুকাইয়া কাদিতে 
লাগিল। 

'আফজল খ। বিস্মিত হইল । বলিল “সেকি 8 তুমি মজুয়া 1” 

মভুযা রোদনাপ্রুতচক্ষে আফজল খীর মুখের দ্বিকে চাহিয়া 
রহিল ! 

আফজল খা বলিল « ভুমি । এখানে কেন %৮ 

মজুয়। তাঁঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল “ আপনি এখানে কেন ?” 

আফজল খ। ক্রদ্ধীত্ধরে বলিল “আমার দরকার আছে-_-তোমাঁর 
এখাঁনে কি 2৮ 

মজুয়া বলিল “আপনার এথানে বিপদ! আমি তাই বারণ 
করিতে আসিয়াছি 1” 

আফজল খী' অপেক্ষ'কৃত ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল তোমার সাধ্য কি 
আমাকে রক্ষা কর! “তুই পাপীয়সী !” 


২১৮ ভর্তি | 


মজুয়! তেজোঁৎফুল্ল হইল বলিল “দে আপনার মিথ্য। ভ্রম! 
আমি জানি জ্ঞানে কি অজ্ঞানে কখনও পাঁপ করি নাই কিংব! 
মনে স্থান দিই নাই! আপনি আমাকে আর যা বলেন বলুন মিথ] 
অপবাদ দিবেন নাঁ।” 

জফলল। ও সব আমি বুঝি! তোমার রাজপুরী প্রবেশ 
নিষেধ । 

মজ্য়! আছড়াইয়! খাসাহেবেদ্র পাঁদমূলে গড়িয়া ঘুচ্ছিতা হইল । 

আনেকক্ষণ গরে মজুয়ার চৈতন্য হইল। মজুয়। উদ্দদুষ্টিতে 
ফজল থার মুখপানে তাকাইয়া কাদিতে লাগিল। মজুয়া বলিল 
« আপনি স্বামী, আমি স্ত্রী! আপনার আদেশ অবশ্য পালন করিব ! 
খ্বাপনি মরিতে বলিলে এখনি মরিব! কিন্তু মিথ্যাপবাদ দিবেন 
না। ও জীহাপনা। আপনি বিচার করুন! বিচারে দোষী 
হইলে কেন না মরিব! ও দেবেশ্বর! কি আছন্তা করিলেঃ 
রাজপুরী প্রবেশ নিষেধ! দেত সামান্য কথা! আপনি সমস্ত 
দেশের বিচার করেন আর এ ছুঃখিনীর বিঢার কি হইবেন? 
স্বর্গ আছে; নরক আছে, আপনার শপথ- যদি পাপ করিয়া থাঁকি 
তবে অবশ্য নরকে বাইব।৮ 

মজুয়া জনৈক হিন্দুরমণীর নিকট পতিভক্তি শিক্ষা করিয়াছিল । 

আফজল খাঁর পাষাণ হৃদয় কৌমল্‌ হয় নাই! সে স্ব 
দেখিতেছিল। 

আফজল খুঁ। বলিল “তুই পাপীম্রসী; নবকেও তোর স্থান নাই।” 

মজুয়া কাতর স্বরে বলিল “ যাঁদ পাপিয়সী হইয়া থাকি--তবে 
তোমার জন্য-সজুরা দীপ্ত হইল--তোনাঁকে রক্ষা করিবার জন্য, 
স্রীলোক যেন একপ পাপিয়সী হয় ॥৮ 

আফজল খ। অক্রোধে বলিল “কি? পাপিয়সী! নিজ মুখে 
পাপ স্বীকার কল্লি- ইচ্ছ৷ হয় এই বন্দুৰে তোকে মারিয়া ফেলি ! 
কিন্ত আরম মরিব না_শৃগাল কুন্ধুরে তোর মাংস খাইবে। অদ্ধ- 


তক্তি। ২১৯ 


প্রোথিত আবশ্যায় থাকবি। তবে তোর পাপের উপযুক্ত শাস্তি। 
কিন্তু তবুও নরক আছে।” 
এই বলিয়া আফজল খ৷ দ্রুত বেগে স্বীয় কটীস্থ তরবারী আমুল 
মজুয়ার বক্ষে বসাইয়া দিল। 
মজুয়ার বাঁকশক্তি তখন এতিরুদ্ধ ছিল. কেবল উদ্ধদৃষ্টিতে 
ধাদিতেছিল । তাহার সে ক্রন্দন কেহ শুনিল না, আফজল খ। 
দ্রুত বেগে চলিয়াগেল। 
আবার সব নীরব হইল । অস্ফুট কল্পে।লে সমুদ্রে ভখন 
সে রোদন বাজিতেছিল। বড় মহদ্মাচ্ছাসে সহুদ্রও যেন কীদিতে- 
ছিল। প্রভাতবায়ু বহিতেছিল, তাহারও মধুর হিল্লোল যেন নীরব 
ক্রন্দনময়। 
(ক্রমশ: ) 
পঞ্চানন ঘোষ _আ'গর দাড়ী-- 


্ম্পপট 





ভক্ত চরিত্র-- পুর্ব প্রকাশিতের পর । 


তৃতীয় উদাহরণ__-শন্বরীষ চরিত্র । 

পুরাকালে ন্বস্বরীষ নামে একজন নৃপতি ছিলেন। তিনি 
সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও অতুল সম্পত্তিকে স্বপ্ন কম্পিত 
বস্তর ন্যার মনে করিতেন ! ধন, জন, গজ, বাজি কিছুতেই ভাহার 
আশক্তি ছিলন!। শপ্রীভগবাঁনের উপাসনা করিয়া ভাহার এমনই 
একটী ভাব জন্মিয়াছিল, তিনি এমনই একটা শাগ্লাতত করিয়া- 
ছিলেন যে, পাঁধিব সম্পদ তাহার নিকটে অতি তুচ্ছ বলিয়াই পরি- 
গণিত হইয়াছিল ! 

সুখ ও ছুঃখকে সমান জ্ঞান করিতে হইবে, একথা আমরা শাপ্র 
হইডে জাঁনিভে পারি, কিন্তু সেই সমান জান লাভ বড়ই লাধন 
সাপেক্ষ । সর্পে দংশন করিবে, অথচ দংশন জ্বালা অনুভুত হইবে 


৩৪ 


২২৯ ভক্তি । 


না, ইহ! কঠিন নহে কি৪ বিষয়ের মধেও থাঁকিলেও বিষয়াশক্তি 
থাকিবে না বিষয়ের জ্বালা যন্ত্রনা অনুভূত হুইবে না, ইহা শুনিতে 
পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহার আদর্শ অঠি বিরল। মহাত্মা অন্ব- 
রীষ নৃপতি এই শ্রেণীর আদর ভক্ত । 
ভক্তগণ স্ত্রী পুত্রাদি হইতেও অতি প্রিয়বস্ত্র ভগবানের পাদপল্সের 

মধু দিবানিশি পান করিয়। থাকেন। শিশু যখন মায়ের স্তন মুখে 
দিয়! ছুপ্ধ পানে বিভে।র থাকে, তখন যদি শিশুকে কেহ ম।তু বক্ষ 
হইতে কাড়িয়। লয়, তাহা হইলে (শিশুৰ ষেন্ুপ কৰ্ট হইয়া থাকে, 
প্রীকষ্জ পদারবিন্দ হইতে ভক্তগণের মন কোন কারণে বিচ্ছিন্ন 
হইলে ভক্তগণেরও সেইরূপ বা ভদপেক্ষ। বেশী কষ্টান্ুভব হইয়া] 
থাকে । অন্বরীষ মনকে এ্রীকুঞ্ণ পদারবিন্দে একান্ত অনুরক্ত রাঁখি- 
য়াছিলেন, এবং তাহার যত ইন্দ্রিয় সমস্তক্ষেই মনের আনুগ্ত করিয়া- 
ছিলেন ! শ্রীমন্ডাগবতে লিখিত আছে-_ 

সবৈ মনও কৃষ্ণ পদার বিন্দয়ো, 

ব্রৈবাংসি বৈকু শুণানু বর্ণনে)। 

করো হরের্মন্দির মার্জনা নিষু, 

আতিঞ্চ কারচ্যুত সশ্কখোদয়ে ॥ 

মুকুন্দ লিঙ্গালয় দর্শনে দৃশো, 

তছুত্য গ্াত্র স্পর্শেহঙ্গ পঙ্গমং! 

স্াণঞ্চ তৎ্পাদ সরোজ সৌরভে, 

জীম্গুল্য রসনাং তদর্পিতে ॥ 

পাদ হরেং ক্ষোত্র পদানু সর্পণে, 

শিরোহধিকেশ পদাভিবন্দনে | 

কামঞ্চ দাস্যে নত কাম কামায়া, 

বথোত্তম শ্লোক জনাশ্রয়া রতিঠ ॥ 

ভগবন্তাবে তাশ্ববীষের সমস্ত অধিকৃত হইয়াছিল। তিনি 

বাক্যকে ড্রীকৃঞ্চের গুণ বর্ণনার জনা, করছয়কে হরি সান্দর মার্জনের 


চে 


ভক্তি । ২২১ 


জন্য এবং শ্রবণকে শীক্ুক্জের সশ্কথা শ্রনণের জনয নিযুক্ত রাখিয়া 
ছিলেন। তিনি নয়নদয়কে ভগবানের সুত্তি ও ভগবানের মন্দির 
দর্শন করিবার জন্য, অঙ্গসমুহকে ভগবানের দাঁস সমুহের অঙ্গ স্পর্শ 
করিবার জন্য, প্রাণেন্দ্রিয়কে ভগবানেব চরণপন্মাস্থিত ভুলসীর 
সৌরভ গ্রহণের জন্য এবং রসনাকে ভগবানে শর্পিত বস্তুর স্বাদ 
অর্থাৎ ভগবশ্ প্রসাদের স্বাদ শ্রহণ জন্য নিবুন্' রাখিয়াছিলেন। 
তিনি চরণ-দ্বয়কে হরিক্ষেত্র পদানুসর্পণে এবং মঞ্তককে ভগবানের 
ঢরণ বন্দনের জনা নিয়োঞ্জিত রাঁখিয়াছিলেন। তিনি কাম, ক্রোধ, 
লোন্ডাদীর বশীভূত ছিলেন না, কেবল কর্তব্য বোধে শ্বধর্্ম 'এতি- 
পঁলিন করিতেন] ভাহার প্রত্যেক কার্যে-- প্রত্যেক বিষয়ে ভগ- 
বন্তক্তি প্রকাশ পাইত! তিনি যে কাধ্য করিতেন, তাছার ফল 
ভ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিতেন । তিনি বহুতর অশ্বমেধাদি যজ্ছের দ্বার! 
যঙ্ছেশ্বরের পুজা করিয়ীঢিলেন। যে সকল ত্রাক্ষণ ভগবানানুষ্ঠ, 
তাহাদিগের পরামর্শানুসারে তান রাজ্য পালন করিতেন । তীহার 
অধীনস্থ ব্যক্তিগণ ন্বর্গ স্খকেও তুচ্ছ করিয়া কেবল ভগবচ্চরিত্র 
শব্ণ ওকীর্তনে রত থাঁকিতেন। 

অন্বরীৰ রাজো প্রকৃতই মেন ভক্তির নিগ্রহ। তাহার যেদিকে 
দৃষ্টি পাত কর! যাঁর, সেই দ্রিক হইতেই ভক্তির স্সিগ্ধ জ্যোতি আসিয়া 
প্রাণ শীতল করে। অনেকের সংস্কার গাছে, রাজ! হইলে ভগ" 
বানের উপীসনা করিধার অবসর থাকে মা। একথা কিছুই নভে; 
অন্তক্তের মুখেই একথা শোতা পায়। তত্র বড় চতুর, তিনি 
বিষয়ের মধ্যে খাঁকিলেও বিষয়ে ডুবেন না, বিষয়ের উপরে থাকি- 
সবাই অগাস্ক্ত চিত্তে নকল কার্ধা সম্পন্ন করিতে পারেন । অস্বরীঘ 
কাজা সমস্ত বামনা গপরিতাগ করিয়া হরিভক্তিরসে দিবানিশি মত্ত 
থাকিতেন, সাহার সমস্ত কার্য।ই ভক্ষিগব্ধ হইছিল । তাহার ভক্তি 
যে।গে ভগবান প্রসন্ন হইন্' তাহাকে ভক্তরক্ষক চত্ত প্রদান কারয়া- 
ছিলেন । ভস্ত চরিত্রে এমন স্নেক ঘউন। দেখিহে গা1ভয়াবাঁখ, বাঁ 


ইহ ভক্তি । 


ছনেকে সহজে বিশ্বাস করিজ্তে পারেনা । অন্থরীষ চরিত্রে সেরূপ 
একটি টন আভে, ভাহা এন্তলে উল্লেখ করিতেছি । 

অন্বরীব রাজ] হরির আরাধন] বাসনায় সংব€ুসব যাবৎ সন্ত্রীক 
ছাদশীব্রহ ধারণ করিয়। একদিন ব্রত শেষে কািক মাসে ত্রিরাত্র, 
উপবাসের পর ম্লান করিয়া যমুনার ধারে মধুবনে ভগবান হরির 
পুজা করিতে গ্রস্ত হইলেন । শক্তিমান নৃপতির পুজা অজহীন 
হুইৰার নহে, পুজ। ঘথাবিধি সম্পন্ন হইতে লাগিল । রাঁজ। মহা ভিষে- 
কের সকল উপচার দিয় অভিষেক করিয়! বসন, ভূষণ ও গন্ধ 
সাল্যাদি দ্বারা একাগ্র মনে কেশবের গ্ুজা করিলেন। গুজার গরে 
সিদ্ধার্থ মহাভাগ ত্রাঙ্গণ দিগকেও ভক্তির সহিত পুজ! করিলেন । 
অনন্তর ভিনি সাধু ও বিপ্রদিগের গৃহে বুতর অন্পবয়ক্কা ছুপ্ধৰতী, 
গাভী পাঠাইয়া দ্রিলেন। সর্ববশেষে তিনি ত্রাঙ্মণ দিশকে স্থন্জাছু 
ছন্প ভোজন করাইয়া তাহাদের অনুমতিক্রমে হ্বয়ং পারণের উপক্রম - 
করিলেন । 

রাজ পারণ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে ভগবান ছুর্ববাস। 
খধি আসিয়া অভিথি হইলেন, পারণ থাকিল, রাজা তৎক্ষণাৎ 
দর্বাসা খধির পাদনুলে পতিত হইয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া 
(ভোজনের জন্য বলিলেন। তাহার প্রাবনায ছুর্ববাস! সম্মত হইয়া 
যমুনায় নিত্যকম্ঘ্ সম্পন্ন করিতে গমন করিলেন ! 

ছুর্ববাপা কালিন্দীর জলে ব্রক্ষ চিন্তায় নিমগ্র হইয়া ধহুক্ষণ 
রহিয়ীছেন, এদিকে ছা দশী যায় যায়, জদ্ধ মুহুর্ত মাত্র অবশিষ্ট আছে, 
পারণ না করিলে নয়, অন্বরীষ মহাবিপদে পতিত হইলেন । তিনি 
ব্রাঙ্মণদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া ভগবানকে স্মরণ করতঃ জল 
মাত্র পান করিয়া ব্রাহ্মণের আগমন প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন । 
বিপ্রগণ জলমাত্র ভক্ষণকে ভক্ষণ অভক্ষণ ছুইই বলিয়াছেন । 

ভুর্ববাসা খষি স্নান সমাপন করিয়া আসিয়া জ্ঞানদলে রাজার 
ব্যবহ!র জানিতে পাবিলেন। রাজা ঝধিকে দেখিয়) আহ্কাদিত 
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হইলেন, কিন্তু খধির আর কিছু ভাল লাগিল না ॥ তিনি ক্রোধভরে 
রাঁজাকে নানারূপ তিরস্কার করিতে করিতে মস্তক হইতে জট| উতপাটন 
করিয়া তাহ! হইতে কালানলুল্য এক কৃত্যা নিশ্্নাণ করিলেন । 
সেই এজ্বলিত কৃত্যা খড়গ হস্তে রাজাকে আক্রমণ করিল ) রাজা 
এই ব্যাপার দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত ন! হইয়া স্বস্থানে জীড়াইয়া 
রহিলেন। তখন ভক্তরক্ষক সুদর্শন চক্র এ কৃতণাকে স্বীয় তেডে 
দগ্ধ করিয়। ছূর্ববাসাঁকে আক্রমণ করিল । ছুর্ববাসা চক্র ভয়ে পলা, 
যনপর হইলে চক্র তাহার পাছে পাছে তাঁড়াইয়া চলিল। মুনিবর 
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিয়া বখন কোন স্থানে চক্র হইতে উদ্ধারের উপায় 
না পাইলেন তখন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তিনি ব্রহ্মার 
নিকট উপাস্থত হইয়া বলিলেন, “বিধাতঃ ! হরিচক্র হইতে আমীয় 
রক্ষ। করুন|” ব্রহ্গ। কহিলেন, আমি বাহার আজ্ঞাবহ, তুমি তাহার 
ভক্তের অপকার করিয়াছ, তোমাকে রক্ষা কর! আমার সাধ্যাতীত। 
মুণিবর আর কি করিবেন, তিনি তথা হইতে শিবলোকে গমন করি- 
লেন, এবং মহাদেবের শরণাগত হইলেন। তাহার প্রাথনা শুনিয়া 
মহাদেব কহিলেন, “হে বস! সেই মহান্‌ পরমেশ্বরের উপর 
আমার ওভুত্ব নাই, অতএব তুমি তাহার নিকটে যাইয়। শরণাপন্ন 
হও, তান অবশ্যই তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন ।” মহাদেবের 
উপদেশো দুর্ববাফা বৈকু্টে গমন করিলেন । বৈকু্টে গিয়া ঝষি 
ভগবানের পাদসুলে পতিত হুইয়। দৈন্য সহকারে বলিলেন, “প্রভো ! 
আমি আপনার প্রভাব ন। জানিয়। আপনাব ভক্তের দুঃখ উৎপাদন 
করিয়াছি, আদার অপরাধ হইয়াছে, আমাকে রক্ষা করুন|” ভগ- 
বান কহিলেন, * হেদ্বিজ! আমি ভক্তাধীন, ভক্তই আমার হৃদয় 
অধিকার করিয়াছে। যেন সাবিত্রী তাহার সত্পতিকে বশীভূত 
করে, সেইরূপ সাধু সমুদয়ে আঁমাতে হর্দয় বন্ধান করিয়া আমাকে 
বশীভূত করে । ভক্তগশ আম! ব্যতীত কাহাঁকেও জানে না, 
আমিও ভক্ত ব্যতীত কিছুই জান না।' অতএব বিপ্র! খাঁও,পেই 
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অন্বরীষের নিকটে যাও। অন্বরীবকে ক্ষান্ত করিলে তোমাক্স 
মঙ্গল হইবে ।” 

এদিকে দুর্্বাসা চলিয়া গেলে অন্বরীষ সেই জলবিন্দ্ু মাত্র পান 
করিয়া বতসরাবধি অনাগারে রহিয়াছেন। হূর্ববাসা ভগবানের 
আদেশে তীহার নিকটে উপস্থিত হইয়া উহার চরণ ধরিয়া পতিত 
হইলেন। ব্রাঙ্গণে চরণ ধরিলে অন্বরীষ লজ্জিত ও কৃপাপরবশ 
হইয়া চক্রের ভ্তব করিতে লাগিলেন। স্থদর্শন অন্ববীষের স্তবে 
ব্রাহ্মণের প্রতি প্রসন্ন হইল । অনন্তর অন্বরীষ ছুর্ববাসাকে ভোজন 
বরাইয়া তাহার অনুমতি লইয়া নিজে ভোজন করিলেন। 

ভক্তদিগের এশীশক্তি জন্মে ৷ ধাঁহারা ভক্তের এশীপক্তির 
কথ। বিশ্বাস করেন, তীহ্ার] বোধ হয়, এই ঘটনাকে অতিরঞ্জিত-_. 
বলিতে সাহসী হইবেন না] যাহা হউক, মহাত্ম। অন্বরীষ শেষকালে 
সন্তানগণের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বনে প্রবেশ করতঃ 
জীবনের অনশিষ্টকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন ! চরিত্র লেখক 
মহাভক্ত অন্বরীবের ভ্রীনরণে নমস্কার করিরা এই স্থানেই ক্ষান্ত 
ছইতে বাধা হইল । 

মহাত্া অন্বরীষের চত্বর হইতে-কি কি শিক্ষা লাভ করা 
যাইতে পারে, এক্ষণে তাহাই দেখ। যাইতেছে | 

১। বিপুল সুখ সন্তোগের মধ্যে থাকিয়াও ঘিনি শ্ীহরির 
উপালনা1 না করেন, তিনি নিশ্চয়ই কোন এক অআনির্বটনীয় পরম 
স্থখে বঞ্চিত থাকেন । 

২1 ভগবন্তক্তের নিকট রাজ্য স্থখ কি স্বর্গ স্থখ স্থুখের মধ্যে 
গণ)ই নহে । 

৩। রাজ্য হইলেও ভগবানের উপ।সন! করিতে পারা যায় । 
স্বধন্ম প্রতিপালন ও ভগবানের উপাসন] ভক্তেরই কন্ম । 

৪। ভক্ত বড় চতুর। ভক্ত কিছুতে লিপ্ত না হইলেও সকল 
ব্বিশ্বের সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন। 
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৫1 বৈষ্ণবাপরাঁধের নিকট ক্রহ্মতেজ দুর্বল হইয়া যায় । 
বৈষ্ণবের সন্মান প্রদর্শন কর। সকলেরই কর্তব্য । 

৬। এখন & বৈষ্ঞব ৮ এই কথাকে লোকে যে সে কথার মধ্যে 
ধরিয়। লইয়া যে সে ব্যক্তিকে বৈষ্ণব বলিয়া! সম্বোধন করিতেছে । 
কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব কদাচিৎ কেহ হইতে পারেন । 

৭। শ্রীহরির উপাসনা করিলে সকলেরই শক্তি জম্মিতে পারে, 
অতএব হরিভজন মনুষ্য মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য | 

৮। আমরাও ভগবানের উপাপন! করিলে অন্বরীষেব তুল্য 
শক্তিমান হইতে পারি । 

অন্বরীৰ চরিত্র হইতে এই কয়টী মাত্র উপদেশ সংগ্রহ করিয়া 
অন্বরীব চরিত্রে ভক্তশিক্ষা সমাপন করিলাম । 

ভবৈষ্বরণ দাস, 
কাতলামারি--( মুর্শিদাবাদ ।) 


স্প্পপি ও শা 


জ্ঞান ও ভক্তি । 


অনেকে হ।টাতে পারে, ছুই একজন নাচিতেও পারে । অনে- 
কেই কহিতে পারে, ছুই একজন গাহিতেও পারে। তুমিযে 
হাটীতে কহিতে পাব, উহা তোমার-_জ্ঞান ; তুমি যে নাচিতে 
গাহিতে পার, উহ! তোদার-_ভক্তি। বুক্ষে অনেক আব ধরে 
ঝরে, কথেকটী পাকে; বে কয়েকটী পাকে তন্মধ্যে দু'একটা 
ঠাকুর সেবায় লগে । আব যে পাকে, উহা জ্ঞান; ঠাকুর সেবায় 
যেলাগে, উহা ভক্তি । অনেকেই বাহিরে দাড়াইয়। ঠাকুর দর্শন 
করেন, দুই জন (ত্রা্ষণ হইলে ) মন্দিরে প্রবেশও করেন। তুমি 
বাহিরে থাকিয়। দেবত। দর্শন করিতেছ, তুমি জ্ঞানি আর তুমি 
মন্দিরে প্রবেশ করিয়! দর্শন করিডেছ, তুমি ভক্ত ৷ অই যে গগণে 
তেজোনয় ভানু, উদি--জ্ঞানের ছবিঃ আর আই যে নৈশগগনে চাদ 


২২৬ ভক্তি । 


ফুটিয়াছেন, উনি--ভক্তির ছবি। অই যে গগনে ঘন মেদ সাজিয়া 
দোর ঘর্ধরনিনাদে দ্িউমগুল বিদীর্ণ করিতেছেন, উন্ি-_জ্ঞান ; 
আর অই যে অন্ময়ী ধারা ধরাঁকে স্ুশীতল করিতে ছেন, উনি-_- 
ভক্তি । অই ষে প্রভপ্তীন পথের কণ্টক বৃক্ষ ভঞ্ন করিয়া চলিধাঁ- 
ছেন উনি--জ্ঞান; আর অই যে মৃদুষন্দ সমীরণ পুষ্পগন্ধ বহন 
করিয়া অস্তরে বাহিরে হ্বামোদ মাখিয়া দিতেছেন, উনি-__ভক্তি। 
অই বে গোয়াল! গাভী দোহন করিতেছেন, উনি-জ্ভান), আর 
অই যে গোয়ালিনী ক্ষীর মন্্ন করিয়া ঘন নবনীত তুলা.ঙছেন, 
উনি--ভক্তি। অই যে খনক বু প্রয়াসে মণি ও স্থবর্ণাদি ধাতু 
খনি হইতে তুলিতেছেন, উনি-__ভ্ভানী; আর অই যে মণিকার 
বসিয়া মনের স্থখে অলঙ্কার গড়াইতেছেন, উনি--ভক্তি। অই 
যে অপারবিপুল তরঙ্গায়িত লবণাক্ত সিন্ধু দেখিতেছেন, উনি-- 
জ্ঞানের প্রতিমূর্তি; আর অই যে অমৃতপ্রবাহিনী মৃদ্রমন্দস্ৃহাসিনী 
কল্লেলিনী কুলু কুলু নাদে প্রবাহিত), উনি-_্ক্তির গ্রতিমুস্তি। 
তোমার যে মস্তক, উহা জ্ঞান; তোমার যে হৃদয়, উহা-ভক্তি। 
পিতা পালন শাসন তাড়ন করিতেছেন, উনি_্ভান; মাতা ক্রোড়ে 
বসাইয়া অধরে স্তন্য, কপোলে চুম্বন ও কপালে তিলক দ্িতেছেন, 
উনি--তক্তি। 

জ্ঞান কথাটাঁয় ভক্তগণ বিরক্ত হন। তবু ভাহ!দের দয়ার 
শরণ লইয়া এই অপরাধ স্কন্ধে লইতেছি। কারণ প্রাণের কথাট! 
না খুলিলে, প্রাণ জুড়ার় না। স্বতরাং আমার এই দৌধঘ মা্জনীয়। 

পতাকা উড়ানই উদ্দেশ্য ; পতাকাঁই লোকে দেখে এবং গতা, 
কারই বর্ণ, ভঙ্গী ও বৈচিত্র লইয়া উহার তাতপর্ধ্য গ্রহণ করে। 
কিন্ত তবু দণ্ড ভিন্ন পতাকা উড়েনা। ভেমন জ্ঞান বৈ ভক্তি তিষ্ঠে 
না। বিচার ছাড়। কর্ম চলে না, কণ্ম বিনা মুক্তি ফলে না মুক্তি 
খুক্তি তেই ভক্তি মুক্তার উদ্কব। কারণ মুক্তি মনের অনাবিল 
অবস্থা । “মনের খুটিনাটি দূর করিয়া হরিবোল ”--মন পরিস্কার 
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না হইলে নাম ক্ফুন্তি পায়না, ভক্তির উৎস খোলে না। জ্ঞান 
ভক্তিরসের ইক্ষাদণ্ড, ইন্দ্ু না পাকিলে যেমন মধুরতা জন্মে না, 
তজ্দপ জ্ঞান না পাকিলে ভক্তিন্তধারসের সঞ্চাব হয না। ভক্তির 
গোড়া ভগসশুকুপা বটে, কিন্তু ভগনৎকুপায় ষখন হৃদয় ভিজে তখন 
তার সঙ্গে সঙ্গেই একটা তান দাডায। ভক্ত বিচ্ঞানময, অচ্ভান 
নয়। তবে কিনা উপাঁসনায় নিজ প্রকতানুযায়ী কেহ জানের 
দিকে একটু অপিক গডায়ে পড়ে, আবাব কেহ বা ভক্তির দিকে 
একটু বেশীমাত্রার এগিয়ে যায়? কীঢা আব মিঠে হয় না, 
খেলে উদ্বাময় জন্মায় । কচ! ভক্তিবও রস নাই, পদে পদে 
পতনের আশঙ্গ! বেশ আছে । ণ্নুখেপ অশেষ দোঁন”--ইহ1 সর্বব" 

বাদি সম্মত) তবে কীচামিঠে হাজারে কয়টা মিলে ? 

"বেধঃর হইতে বড় সাধ | 
ভণদপি শ্লোকে পরমাদ ॥” 

্বড়ীর কাটার মহ যার কম্ম চলিতেছে, সেই কশ্মরূপ অভ্যস- 
যোৌগবলে যিনি তণানপি স্তুনীচ, তরোরপি সহিষু্, অনানী, মানদ 
হইয়াছেন, তিনি নামবড্ঞের অধিকারা, ভক্তির শিষ্য । “পিত! 
এসেছেন ৮ ন। বলিয়। যিনি “ পিতা এসেছে " বলেন তাহার বাক্য 
শুদ্ধ হয় নাই । কিন্তু দেখুন একট। বিচাপ ।ভন্ন ও কনম্ম ব্যতীত উহার 
ং₹শোধন হয় না । আাবার দেখুন যিনি (১) এক এর পুচ্ছ টানিতেছেন, 
মুখে “কালী কালী, হরি হরি” নামের বুদবুদ্‌ তুলিতেছেন, তাহার 
কর্ম্মশুদ্ধ হয় নাই ॥। অগুদ্ধ কম্ম-তাশুদ্ধ মনের অনুজ্ঞায় সম্পা, 
দিত হযর়। মন ছুর্ণাসনার বন্ধানে পড়িযাই তাহার কম্মকে মলিন 
করিয়া দেয় । অতএব মনঃশুদ্দিবূপ মুক্তি হইতে তক্তির উদগম। 
তৃণাদপি স্ুনীচ ব্যক্তি ভদ্ভির অধিকারী; কিন্তু সেই তৃণাদশি 
স্থুনীচ হইতে যাইয়। জ্ঞানাশ্রয়ে সমস্ত গীতাসমুত্র আলোড়িত কবিতে 
হয়। তবে কি না ইহার ভিতরে একটা ভাল কথা আছে ৫--জ্ঞান 
ছাড়িয়া বদি ন্ুক্তি একটী পদার্থ থাকিতে পারে, ভবে উহা 


৩৯ 


২২ তক্তি । 


গোলাপ বিলোপে আতর, কিন্তু উত্পন্তি গেলাপে | ইক্ষুদণ্চে 
মধুর রস জন্মে, (কিন্ত সেই ইক্ষুই আবার ছোবড় হয়। এই স্ত্য 
অবলম্বন করিয়াই অধিকারীর মুখে জ্ঞাননিন্দা। মহাক্মাগণের 
পক্ষে উহ্যা সাজিলেও, অস্পীধিকাঁরী অনান্বাতত্ ভাল্ত জ্ঞানের লঙ্নন 
করিতে পারেন না। রস গ্রহণ না হইতেই ইক্ষু চোবড়! হয় ন।, 
তাহা পরিত্যাগ করাও যায় না? 

দীনৈকদয়ীল শ্রীগৌরাঙগদেব সে জ্ঞানের মুখডে সবলে পুনঃ 
পুনঃ পদগ্রহার করিয়াছেন, সেই জ্ভান এই ভান নহে। ফুলে 
মধু আছে, ফুল চিবাইলে মপুপাঁন হয় না। মধুপানের ক্রম ভিন্ন। 
সেই ক্রম শিখাইতেই তিনি কলি ধনা করিয়াছেন / তশাবের 
ভিতর কীট হইয়া যেমন সেই আশাবকেই অসার করিয়া তুলে, 
ভক্তির ভিতরও তেমন একটা পোঁকা জন্মিয়া বসে। সেইটা ভক্তি. 
খেকো--জ্ভান। উহা1চিদাত্সক ভান নহে । ভ্ভানও পেচকের 
ন্যায় লঙ্গমী ও অলম্মমী, দ্বিবিধ । ঈশ্বর (ধনী বলিতে ঈশ্বর 
(মহেশ্বর) বুঝিয়। লগয়ার মত অলক্মনীর নিন্দাকে লক্ষ্মীর নিন্দ! 
ধরিয়া বৈষ্ণব সমাজের নিন্ন্থরে হাইল ছাড়া নৌকার ন্যায় একটা 
এলোমেলে। লাগিয়া! গিয়াছে । তত্বেন কথ! উঠিতেই যাহারা 
জ্ঞান নিন্দার তথা আমুল পরিধবন! না করিয়া শ্রীচেতন্যচরিতা 
মৃহাদি শ্রান্থের বড় বড় ছুই চাঁরিট! পদ ঝড়ের মত অনগ্গল আবৃতি 
করিয়াঁযাঁন আর “ জ্ভীন” কথখাট!, শুনিতেই কর্ণে হস্ত দিয়া বসেন, 
এরূপ লোকের অভাব ন।ই। এমন কি তাঁহার] “ব্রজের রস নাই” 
গিদ্ধান্ত করিয়া শ্রীগন্তগবদগীত।র প্রতি নাক মোচড়াইয়া ঘ্বণা 
প্রকাশ করেন । কিন্তু তাভার! ভাবিয়। দেখেন না, “স্চ্চিদানন্দ” 
এন চিদংশে জ্ঞান এরূপ শান্ছে বিশদ ব্যাখাাত আছে । এই দৌধ- 
টুকুই আধুনিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহলের দুরবস্থার মুলীভূভ। এই 
কারণেই ভিন্ভি কীচা হইয়া পড়িয়াছে। মুর্খ করিয়া রাখিবারও 
একটা প্রথ! গ্রচলিত দেখ! ঘাঁয়। 
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ভক্তিশাঙ্ের নিন্দিত ভান ও চিদান্াক ভান ছুটি পুথক্‌ 
গদার্থ। িদান্াক ভভ্ন মেনের ন্যার ভক্তি বিষণ করে, আর 
ভক্তিখো.ক। দান বালুন ম্যার তাহ শাষণ করে, হৃদয় ভিজিতে 
দেয়ন| | স'গরখেকে। অগন্তের জার উহা গকুষে ভক্তি দিয়! 
জালযোশী করবে। এখন বিষ্ভাখুলক জ্ছানের কথা পরিতাগ 
বরিয়। কেণললাত্র আপিছ্াজনিত আপাতমধুব স্বতবাং ব্ষিনুন্ত- 
পয়োমুখণৎ্ৎ এই ভক্তিবোধক জভ্ানাকই ড্ভানপদের বাঁচা ধরিয়া 
উঠ'র দোষ দর্শাইতে এবং কি জন্য উহা ভক্তিপরিপন্থী তাহার 
হেতু প্বাপন করিতে বৈষ্বজনের আশীর্বাদ লইয়! চেষ্টা করিব । 
ক্রমশঃ | 
বৈষ্ুব জনানুগত-_ভ্কালীহর বন্তু। 
ভ্ভাগ্যকুল_-ঢাকা-- 


নার 
ভক্ত ীবন__ প্রস্তাবনা । 

এক্ষণে ভারতবধষের আধীম্মর ইংরাজ জাতি । ভাহার' বর্তমান 
কালের একটা স্ভ্যজাতি বলিয়। পরিগণিত । সাহিত্য, বিজ্ঞান 
প্রভৃতি শান্থে প্রভূত উন্নতিলভ করিয়। তাঁহারা জগতের মধ্যে 
সভ্যতার উন্নত সে!পানে দগায়মান হইয়াছেন। আমর। ভীরত- 
বাসীগণ ভাঁহাদের অধীন প্রজা । দয়! কবিয় আমাদের উন্নতির 
জন্য তীভার! তাহ।দের সেই পাশ্চাত্য শিক্ষাও এদেশে প্রচলন 
করিয়াছেন ও সেই শিক্ষার ফলে আমাদের দেশেও এ পাশ্চাত্য 
সভ্যতা প্রবেশ করিয়াছে এবং এরূপে শিক্ষিত গঞ্চিতগণও আপ- 
নাদের সভ্য বলিষ়। পরিচষ দ্রিতেছেন । আমাদের ইংরাজ রাঁজ- 
পুরুষগণ, আনাদের দেশীয় পাশ্চাত্য শিক্ষানভিজ্ঞ ব্যক্তিপুপ্তকে 
অসভ্য বলিয়া থাকেন-_সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত দেশীয় 
পণ্ডিতগণও তাহাদ্দের তাই বলিয়াই অভিহিত করিতে সঙ্কুচিত 
হন না। 


২৩৪ ভক্তি । 


ভারতবর্ষেব প্রাচীন গ্রন্থনিচয়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
্ঞারতবনূও একদিন সভ্যতার উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, 
ভারতবর্সের সেই প্রাচীন সভ্যতাও শিক্ষ। ষোল আনা বজায় থাকুক 
বা নাই থাকুক, কিছু কিছু যে এখনও বন্তমান আছে তাহাতে 
সন্দেত নাই । ও 

আতএব নভার»বসেন সেই -শ্রাচান সভাতা ও শিক্ষার এক্ষণে 
পাশ্চাভা শিক্ষা ও সন্তাতার অভিহ সংঘনণ উপস্ভিত হইয়'ছে এবং 
তাভাব ফল হাতান্ত অপ্ঠভ ভ্ইয়া াডাইয়াছে। ভইবারই কগা। 
কানণ এ ছুই অভ্যতা ও শিপশার প্রকাতগত কিশেষ গার্থকা দেখ! 
যায়। কোন কোন বর্তমান কালের শিক্ষিত ব্যক্তি এ দুই 
শিক্ষাকে সম্মিলিত করিয়া দেশের হিতসাধন করিবার জন্য চেষ্টা- 
বান হইয়া থাকেন; কিন্ক মাহার একতিগত এরূপ বিরুদ্ধভাৰ 
তাহার পরস্পর কিরূপে মিলন হইবার সম্তভব_-কলে একরূপ 
কিন্তুত কিমাকার ভ!নই পাঁরণ করিতেছে । মোটামুটা এক কথায় 
বলিতে গেলে এ ছুই শিক্ষার বিভিন্নতা এই ষে প্রাচান শিক্ষার 
উদ্দেশ্ট পার্থিব উন্নতিতে অনাস্থ! পুর্নিক পারমার্থিক উন্নতিতে 
মনোনিবেশ করা, আর এক্ষণকার নৃতন শিক্ষার উদ্দেশ্য পার্থির 
উন্নতিই সর্বস্ব জ্ঞানে বিশেষক্ূপে তাহার পরিপুঠিসাধন করা। 
কাক্তেই হিন্দুর প্রেমভক্তি, ও ধর ব্যাকুলতা ও শান্ত্রবিহিত 
প্লুজার্চনাদি যাহ জীবনের সার কাধ্য বলির ধারণা ছিল,বর্তমাঁন্‌ 
কালের শিক্ষামতে সে সকল এক প্রকর পাগলের কার্য বলিয়া 
তদনুষ্ঠানে আমাদের লড্জ। বোধ হয়। এক্ষণে একটী গণ্প 
মনে পড়িল--গণ্পই বলি কেন--প্রকৃত ঘটনা । কলিকাতার 
সনিহিত কোন এক জেলার একজন প্রধান উকিল (যিনি এক্ষণে 
পরলোক গত হইয়াছেন ) ১৮৮৭ সালের পুজার বন্দে পশ্চিমে 
তীর্ঘযাত্রা উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছিলেন । যে দিন তিনি শ্রীমথুরার 
কেশীঘাটে শ্রাদ্ধাদ্ি করিতেছিলেন, হঠাৎ দেখিলেন যে তীহায় 


ভক্তি । ২৩৬১ 


একজন বন্ধু (্ঘনি কলিকাতা! হাইকোটের জনৈক প্রধান উকিল ) 
সেই কেশীঘাটে যাত্রীদিগকে দেখিয়া বেড়ীইতেছেন। বঝলিবার 
প্রয়োজন নাই মে ইনিশু পুজার বন্দে পশ্চিম গদেশে বেড!” 
ইতে গিয়াছিলেন--তাহার উদ্দেশ্য দেশ ভ্রমণ ও স্তানে স্থানে 
কৌডুক দশন। এ জেলার উকিল বাবু তীথযাত্রা হইতে প্রত্যা- 
গণ করিয়া নিজেই বলিয়াছিলেনষে যখন তিনি শ্রাদ্ধ করিতে 
করিতে তাহার হাইকোর্টের উকিল বন্ধুকে দেখিতে পাইলেন, 
কামনি লঙ্জাঁয় মাথা হেট করিয়া রহিলেন_-মনে এই ভয় উদয় 
হইল গাছে ভাভার এ বন্ধু তাহাকে এরূপ মস্তকমুণ্ডন অবস্থায় 
আাদ্ধ করিতে দেখিতে পান। 


এই পাশ্চাত্য শিক্ষ। আমাদের অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। 
দেশ মধ্যে বছতর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিভ ভইয়াছে | ও পেই 
সকল বিগ্ভালয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষ। প্রীদন্ত হইয়। থাকে । কাজেই 
এ সকল বালিকাঁগণ সেই সকল শিক্ষা লইয়াউ যুবতী হইয়া আমা- 
দের খৃহবধূ হঈয। প্রবেশ করেন । এখন ঘরে ঘরে স্্রীলোকেরা 
নাটক নভেল পড়িতে পারেন ও বিজ্ঞানও কিছু কিছু না জানেন 
এমত নহে এনং শিশ্ষিত পুরুষের মত কোন কোন জ্রীলোকেরও 
সকল বিষয়ের বৈজ্ঞানিক অর্থ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। 
তাহাদের শিক্ষাফলে তীষ্কারা হিন্দুপশ্ে তত আস্থাৰতী হইতে 
পীরেন না ও তাহীরা জননী হইলে সম্ভীনদের আর হিন্দুধন্মের 
উপদেশ দিবার অরধিকারিণী হইতে পারেন না। প্রকৃত হিন্দুর 
চক্ষে সামাজিক ও গার্হস্থ এন্প দৃশ্য ভাল দেখায় না বটে, কিন্তু 
শিক্ষিত পুরুমদের তাহা বড়ই আনন্দ প্রদ। আমাদের কালেজের 
শিক্ষিভ যুবা বিধাহ করিলেন। এ রূপ শিক্ষিতা বালিকা বা 
যুবতীর সহিত তাহার মিলন হইলেই তিনি স্থখী হন। 

এখনও এমন হিন্দুমাতা অনেক আছেন, যাহার! আপনাদের 
ধালিকাগণকে ছেলেবেলা হুইতে নাঁলাগ্রকার ব্রত,শিবপুর্জা, বিধুঃ- 


২৩২ ভক্তি । 


প্রজাদি শিক্ষা দিয়! থাঁকেন। এইরূপ মাঁত উপদেশে চালিত 
কোন বালিকা, আামাদের এখশক্ার কোন শিক্ষিত যুবকের স্ত্রী 
হইলেই ভাহার স্বামী আপনাকে বড ছভাগ্যবান ভদ্তান করেন-- 
দেন দেবী মানে এমন একটা আসভা স্ত্রা লইয়! কি তাহ।র সুখ 
হইবার সম্তাবন। ! 

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমাদের দেশে, কি পুরুষ কি স্তরী- 
সমাজে অত্যন্ত বিলানীচা বুদ্ধ ভইয়াঁছে। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে মেমন 
পুরুষদের মধ্যে নানাগ্রকার সার্ট, কে!ট, মোজা, পেপ্টল্ুন চলন 
হইয়াছে, স্ীলোকদের মধোও সেইকপ নানাএকাবের জুতা, মোজা 
কড়ি, সেমিজ প্রভতিও প্রচলিত (দখা বাঁয়। অলঙ্কার সন্বন্ধেও 
কত প্রকার পরিবর্তন দৃষ্ট হয়, তাহ! বলাযায় না। আর খাড, 
বাউটী, কণ্টমাঁলা পাঁচনবী সাতনবী নাঁউ-..এখন প্রেসলেই, নেকলেস্‌ 
চেইন হার না হইলে স্ীলোকদের মন উঠে ন!। 

এক্ষণকাঁর রমণীগণের দৈনিক কার্য কলীপ দিষয়ে আব বলি- 
বার প্রয়োজন নাই--তাহাঁরা কি কায্য লইয়া দিন অতিবাহিত 
করেন তাভা সকলেই প্রায় আপনাঁপন ঘবে দেখিতে পাঁইতেছেন । 
ও তাহাদের পতিতক্তি ও গুরুজনসেবা ও ভক্তিও কতদূর, তাহাও 
প্রায় সকলে দেখিতেছেন । যাহার স্ত্রী একালে রন্ধন করিয়! 
পরিজন দিগকে খাওয়ান এরূপ লোকের সংখ্য! বোধ হয় অতি 
অল্প। পুর্নবকালের স্ত্রীলোকগণ কিরূপে কালষাপন করিতেন, 
তাহার একটী [চত্র নিল্গে দেওয়া যাইতেছে, পাঠক মহাশয় পাঠ 
করিয়া বলুন দেখি এখন কয়টী গুহে পেরূপ দৃশ্য দেখিতে পান- 
চিত্রটী বৈষ্ণব গ্রন্থ শীচেতনা ভাগবত হইতে অঙ্কিত হইল। যে 
রমণীরত্বের সেই চিত্র, তিনি আর কেহ নহেন, নবদ্বীপের ভাগ্যবতী 
শচীমাতার পুভ্রবধূ-মহাপ্রভূু চৈতন্যদেবের প্রথম পক্ষের রমণী 
লন্মমী দেবী । 


নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু ঘরে। 
যার ষেন প্রভু যোগ্য দেন সবাকারে ॥ 


কোন দিন সন্ন্যাপী আইসে দশ বিশ । 

সবা নিমন্ত্রেন প্রভু হইয়া হরিষ। 

একেশ্বরী লক্ষী দেনী কবেন বন্ধন । 

তথাপিও পরম আঁনন্দ্যন্ত মন ॥ 

লন্দমীব চরির দেখি শচী ভাগাবতী | 

দণ্ে দণ্ডে আনন্দ বিশেন বাড়ে মতি ॥ 

উষাকাল ভৈতে লঙ্গনী শত গুহ কর্্ম। 

আপনি করেন সন এই শর ধশ্ম ॥ 

দেবখৃছে করেন যত প্বস্তিক মগুলী। 

শঙ্খ চক্র লিখেন হইয়া কতৃহলী ॥ 

গন্ধ প্রম্প ধূপ দীপ স্তবাসিত জল ॥ 

ঈশ্বর পুজার সচ্জা করেন সকল ॥ 

নিরবধি তুলসীর করেন সেবন । 

ততোধিক শচীর সেননে তার মন ॥ 

লক্ষীব বিতর দেখি আ)াশৌবস্মন্দর | 

মুখে কিছু ন। লেন সান্যান অন্তর ॥ 

কোন দিন লই লন্গনী পতির চরণ | 

বসিয়া থাকেন পাদমুলে অন্ক্ষণ ॥ 

তবে পল্ী গ্রামে, যেখানে এখন জী-শিক্ষার আত ড় প্রবল 
বেগে প্রবাভিত হয় নাই, সেগানে এখনও অনেক হিন্দু পরিবার 
আধো মহিলাগণ তান্তি ভুক্ভিমতী দেখি পাওয়া যায়_ হিন্দুর নিত্য 
নৈমিত্তিক পুজা অচ্চনাদি হান্নভিত হইয়! থাকে । সহর ও উপ- 
সহর অঞ্চলে ও, প্ুকষেরা পাশ্চাত্য সাত তায় অলঙ্কত হইলেও 
ত্বান্তঃপুর মধ্যে অটু১ ভাবে তিন্দুদন্থাশুষ্টান সম্পাদিত হইরা থাকে । 
হিন্দুধশ্মের প্রধান ভিভিউ বিশ্বাস সেই বিশ্বাস আলোকের 

ফেরূপ হইবার সম্ভাবনা, পক্ষের সেকপ ভইবাব নহে । তমোগর্দিবিত 
পণ্ডিতাভিমানী পুরুষের মনে নানারূুপ তক উদ্দিত হইয়া বিশাসের 
পথ (রোধ করিয়া ফেলে, কিন্তু সরলমতী স্ত্রীলোক যাহ! শুনেন, 
তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন । একবার একজন 
শিক্ষিত যুনা, মহা প্র্জু শ্রীচৈহন্যেব তাবানেশেব কথা সম্বন্ধে 
বলিয়াছিলেন ষে চৈতন্য একবার কুক্কাবের উচ্ছিষ্টান্ন খাইয়াঁছিলেন, 
তাহাতেই তাহার হাইডে(ফোবিয়া রোগ জন্মিয়া মস্তিফ্ধের বিকার 
উপস্থিত হইয়াছিল--বলুন দেখি এরূপ লোকের কখন টৈতন্য 


২৩৪ ভক্তি । 


এ্রবন্তিত বৈষ্ণব ধশ্মের গতি কিছুমাত্র আশ্া হইতে পারে ? 

পতী ও পত্রী বিভিন্ন ধর্্মাক্রান্ত হইলে, তাহাদের দাম্পত্য 
প্রণয়েরও ব্যাঘাত হইবার কথা- সাহেবী চাঁল চলন যুক্ত পতি 
ও হিন্দুধন্ৰে তক্তিমতী পত্বীর মিলন কতদূর পরস্পরের সুখ গ্রদ 
বলিতে পারি না। যে জ্জ্ীকে, আপন পতির দেহ অপবিত্র বোধে 
তাহাকে গঙ্গাজল স্পর্শ করাইয়া, গুন্থে এবেশ করিতে দিতে 
হয়, সে প্‌তিপত্রীর দাম্পত্য প্রণয় কত, তাহা তীহারাই বুঝিতে 
পারেন । 

এই বর্ধমান সময়ের পিক গাভরন্তা সশাক্ষিত দিনে, কোন কোঁন 
ভাগাধরের গুভ বডত শ্গ্র স্থান। সেই ভাগাবানঘেব মধ্যে 
এক ব্যক্তির পারিবারিক অবস্থা কমে বিবৃত ভইতেছে 1 

(ক্রমশঃ) 
৬ তাহুলাল পাল-ক্ % 


নিত্যধামগত ৬অমৃত লাল পাল অতি মহাশয় লোক ছিলেন, 
শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ উন্নতি বলে সবজজ্‌ পদাভিনিক্ত হইয়া নানা" 
স্থানে অতিশয় পৃসংশার সাহত বিচারাদি কাষ্য করিয়) গিয়াছেন। 
এদিকে জীবনে কখনও অসকন্ম্ম করেন নাউ, বনু বনু পুলোভন: 
সত্বেও ত্াাচার ভ্রন্ট হন নাই, আবার উক্সৈ'ৰ প্রার্মা এমন আস্থা 
বান্‌ ছিলেন যে তাহ! পাঠকগণ এই প্বন্ধেই পরিচয় পাইবেন । 
এই মহাত্বার বিশেষ অন্তরোধেই আমি ভক্তি পত্রিক বাহির 
করিতে প্ৰস্ত হই, নানা কাঁবণে এযানত ইভার স্বহস্ত লিখিত পৃৰদ্ধ 
বাহির করিতে পারি নাই, এইবার হইতে বাতির করিতে গাবুস্ত 
হুইলাম্‌, আশা করি সকল পাঁঠকই ইউঁহীর প্রবন্ধ পাঠে সখী হই" 
বেন এবং মঙ্গলময় আভগবাঁনের নিকট ৬ন্গস্থৃত বাবুর পারাত্রক 
মঙ্গল কামনা করিবেন । 
জ্রীদীনবন্ধু শশা _- 
সম্পাদক । 


উপাপন। তত্ব নিরূপন। 
[ পূর্ব 'প্রকাশিতের পর ] 
“ গুরুবদ্‌ গুরু পুশ্রেধু গুরুবৎ তত সথতাদিষু ৷” তন্ননার। 
গুরুর ন্যায় শুরুপুজ্ ও তাহার সম্ভতিগণের প্রতিও ব্যবহার 
করিবে । প্রমণান্তর রহিয়াছে, গুরুর শ্যায় তাহার পীর প্রতি 
ব্যবহার করিবে । 
” যথা তথা ধত্র তর ন গুহ্গীঘ্ান্ড কেবলং। 
অভক্ঞযা ন শুরোনাম গুজ্গীবাচ্চ বহাম্সখান ॥ 
প্রথব-হসু 5 নাম বিঞুশব্দাদন স্তবং । 
পাদ এন্দ সমেঙ্ঞ্চ নত মুদ্ধাজলীদু তই ॥৮ নারদ পঞ্চবাত্র ! 
যেখানে সেখানে অভক্তি পুর্বিক গুরুর নাম উচ্চারণ করিবে 
না। ভক্তিভাবে সংযত হইয়া অগ্জলিবদ্ধ করে প্রণাম পুর্ণবক 
প্রণব ৪ ভ্ী_ এবং বিষণ পাদপল্পাদ প্রয়োগ সচকারে তাহার 
নাঁম উচ্চারণ করিবে । 
ন তমাজ্ঞ। পনেন মোহাং তহ্টাজ্ঞাং নচ লজ্বয়েহ। 
নানিনেছ। গুরোত কিপিন ভোকবাঃ বা গুগোস্তথ] ॥” নারদ পঞ্চরাত্র। 
মোহ বশত গুরুকে আাভ্। কবিবে নাঃ এবং তাহার আজ্ছা 
কখনও লগ্ঘন কবিনে না। কোন দ্রব্য গুরুকে নিবেদন ন1 
করিয়া ভম্ষণ কবিনে নাঁ। 
"আনাম মঙাতো গচ্ছেদ গঙ্ছন্ত তমনব্জেত। 
আসনে শয়নে বাপি ন তিচ্লেদগ্রতে! গুরোঃ ॥ 
যৎ্কিঞ্থিদন্নপানাদি প্রিয়দ্রণ্যৎ মন্োোেরমং । 
সমর্পা গুরবে পশ্চাৎ স্বয়ং ভুগ্ভীত গ্রত্যহং ॥” নারদ পঞ্চরাত্র। 
গুরুদেব আসিতেছেন দ্েখিলেই দূর হইতে উঠিয়া |যাইয়া 
তাহাকে আনিবে, এবং গমনকালেও সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর অনুগমন 
করিবে । গুরুর সহিত এক অধসনে, এক শধ্যায় কিন্বা তাহার 
অগ্রে থাকিবে না। অন্ন পানাদি যাহা কিছু প্রিয়ুপ্রব্য, অগ্রে 
গুরুকে শিচব্দণ করিয়া পশ্চাঙ় স্বয়ং ভোজন করিসে। 


তাক 


২৪ উপাসনা তত্ব । 


“ন শুরোরশ্ডরির়ং কুধ্যাৎ তাড়িতঃ পীড়িতোইপিব1। 
নাঁব মন্তেত তছ্বাক্যং নাপ্রিয়ং হি সমাচরেৎ ॥ 
আচার্ধ্যস্ত [প্রয়ং কুর্ধযাৎ প্রাণৈরপি ধন্রপি । 
কন্মণ। মনসা বাচা ব বাতি পরমাংগতিং ॥৮ নারদ পঞ্চরাত্র । 
তাঁডিত কিম্বা! পীড়িত হইলেও গুরুর অপ্রিয় কার্য কখনই 
করিবে না। তাহার বাকোর অবমাননা কিন্বা অপ্রিয় আচরণ 
করিবে না। যে কায়মনোবাকো প্রীণদ্ারা ও ধনদ্বারা গুরুর 
শ্রিয়কাধ্য সম্পাদন করে, সে পরম গতি লাভ করে। শাস্ে 
উল্তু হইয়াছে যে, 
”“ খবর যত্র গুরু পশ্রোহ ভত্র তত কূতাজ্াল্হ। 
প্রণমেৎ দ'গবত ভূমে চিন্ন মূল ইব 
যেখানে যেখানে গুরু দর্শনলাভভ করিবে, সেই সেই খাঁনেই কৃতা- 
ঞ্লিপুটে দণুব ভূঁমিতলে প্রশিপাত করিবে। 
“ নান্ত নিশ্মীল্য শঘনং পাছকোপানহাবপি | 
আক্রমেদাঁসনং ছা মাসন্দীং বা কদাচন্ত ॥৮ 
গুরুর নির্াল্য, শধ্যা, পাদুকা, আসন ও ছায়া পদ দ্বার! 
কখন আক্রমণ করিবে না। 
আমরা গুরু, শষ) ও মন্ত্র সম্বন্ধে এই পধ্যস্ত লিখিয়া ক্ষান্ত 
হুইলীম। ইহা অপেক্ষা বিনি বেশী জানিতে ইচ্ছা করিবেন, 
তিনি যেন গোস্বামীদিগের শাস্ত্র পড়েন, ইহাই আমাদের অন্ু- 
রোধ। এক্ষণে কয়েকটা কথ! বলিয়। প্রবন্ধ শেষ করিতেছি । 
বালক যেমন যুঝকের ভার বহন করিতে পারে না, মূর্থে 
যেমন পণ্ডিতের ভার বহন করিতে পারে না, এবং ছুর্ববল ঘেমন 
বূলিন্টের ভার বহন করিতে পারে না, সেইরূপ পাপমতি, ছুক্টবুদ্ধি 
অনুপযুক্ত ব্যক্তি শিষ্যের ভার বহন করিতে পারে না। শিষ্য 
হইতে হইলে, দীক্ষিত হইতে হইলে, মন্ত্র গ্রহন করিতে হইলে, 
এবং গুরু হইতে হইলে, পুজা লইতে হইলে, মন্ত্রদান করিতে হইলে, 
উপযুক্ত হইতে হয়। যোগ্যে বধোগ্যে যোগ্য ফলই ল।ভ হয়। 


ভন্তি | ১৫ 


অন্থথ। বিপদের আশঙ্কা সম্পূর্ণ বঠিয়াছে। গুরুদেব উপবুক্ত 
ক্ষেত্রে উপযুক্ত বীজ রোপণ করিবেন, শিষ্য গুরুর প্রভাবে,__সাধু 
সঙ্গের প্রভাবে,-উপসনার গভাবে_-তাহা বদ্ধিত করিয়া লইবে। 

মহাপ্রভু ভীগৌরাঞগদেব জীবের পতি অন্ুহ্রাহ করিয়া একচী 
ধন্াঁজা সংন্তাপন করিয়াছেন ' এই বাজ্যের কর্ঠন্বভার নৈঞবা- 
চারা ব। নৈষব গুকুগণের উপর অপিত রভিয়াছ়ে। এক্ষণে এই 
রাজ্যের ছুর্দশ দেখিয়। দুঃখে বুক কাটিয়া যাইতেছে । এখন 
বাঁজোর অধিকাংশ স্থলে কেবল স্বার্থ, স্বার্থ, স্বার্থ এই রন উষ্টি- 
যাছে। হে আচাধ্যগণ। হে এভু পাদগণ! এসময়ে আপনারা 
যদ্দি সকলে একটু মনোবোগী না হন, এসময়ে আপনার! যদি সকলে 
কিছু স্বার্থ বা অভিমান তাগ না করেন, এসময়ে আপনারা বদি 
তাপনাদের প্রকৃত-দম্পন্থে না বুঝেন, তাহা হইলে আপনাদের 
রাজ্যের বিশৃহলা আব বাড়িয়া বাইবে। বাহাদের গুরুত্বে 
ধাহাদের প্রভৃহ্থে আপনাদের প্রভূস্থ, নীহাদের এশর্স্যে আপনাদের 
এশ্বধ্য, তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়। যদি আপনার! সকলে কার্বয 
না করেন, ভাহাঁদেব স্সাদেশ ও অভিপ্রায় যদি আপনার! সকলে 
প্রতিপালন না করেন, তাহা হইলে আপনাদের গুরুত্ব বা গ্রভুত্ব 
কিরে স্থির থাকিবে 2 আমরা করজোড়ে আপনাদের মমীপে 
গ্রার্থনা। করিতেছি, মভাপ্রভুর রাজ্য আঁপন!দেরই, আপনারা 
আপনাদের রাজ্য রক্ষা করুন। 

পাঠক! প্রভু-নিত্যানন্দের কনের একটু পরিচয় লউন। 
অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যনন্ন রাঘ। অভিমান শুন) গিতাই নগরে বেড়ায় ॥ 
পতিত চগ্ডাল সব ঘরে ঘরে গিয়া | ত্রঙ্গার দুল প্রেম দিছেন যাচিয় ॥ 
যে না জঙ্দে তারে কছে দত্তে তৃণ ধরি । আমারে কিনিয়া লও ভজ গৌয়হরি ॥ 
এতব্লি নিতানন্দ ধবে জীবের পার। সোনার পর্ধবত যেন ভূমিতে লোটায় ॥ 


পপ শশী সপ 


২৬ উপাসনা হৃত্ী। 


ভভ্ভির সাধন । 
ছ্িতীয় খণ্ড-ছ্বিতীয় উল্লীস 1 
ভক্তি কি€ কেহ বলেন, * সা পরান্তরভ্ভিরীম্মরে ৮” কেহ 
বলেন, শ্রীভগবানের সেবা পুজাই ভক্তি, কেহ বলেন, ভক্তি আন্তঃ 
করণেব একটী বুভি বিশেষ; কেহ বলেন, অনির্বিচনীয় পদার্থ । 
ভক্তি সম্বাঙ্গি অনেকে অনেক কথাই বলেন । আমরা কোন 
কথাই উপেক্ষা করিতে চাহিনা। তবে নলিব, জীবের প্রন্তি ভগ- 
বানের অনুগ্রহ আছে, মেই জনা শক্তি । ভক্তি আছে বলিয়া 


জীন শখবানকে চিনিতে পাবে ও পাতে পারে । ভক্ভিদান 





পুরুষ সাদানা জীব নহেন । ভিনি সবব শ্রেষ্ঠ । 

জ্ঞানের উপাঁপগনার অহিত--ভক্তির উপাসনার পার্থক্য আছে। 
জ্ঞানের উপাসক মুক্তি চান, ভক্তির উপাসক তাহ চান না| 
তিনি “ সোহহং ” কথা ভাল বাসেন নী; তিনি চান ভগব!নকে 
এবং বলেন ভীহাকে পাইলেই জীবের মুক্তি হইল! পাঠকের 
[কৌতুহল নিবারণার্থে কেনি এক ভক্তিমান পুরুষের বাক্য এস্থলে 
সনিবেশিত করিল। তীহার উক্তি এই; 

“প্রাকৃত জগতে ভক্তির চরমোনতি হয় না, এবং উচ্চ নীচ না 
থাঁকিলেও ভক্তির কাধ্য অঙ্গহীন হয়! আমাদের স্বীকার করা 
উচিত, ভগবানের সহিত জীবের প্রভু 'ও দান সব্বন্ধ আছে ।” 

“তক্ত্ি দ্বারা বুঝ যায় পরব্রহ্ষের সহিত জীবের তুলনা হইতে 
পারে না। জীব চিরদিনই জীব থাকিবে, তাহার বদ্ধ ও মুক্ত 
এই ছুইটী অবস্থা আছে মান্রে।৮ 

“নন্ধে বাহং জাতু নাশং নত্বং নেমে জলাধিপঃ | 
নচৈব ন ভবিষ্যামঃ সব্ধে বয় মত£ পরুম্‌ £৮ 

বং “ বুনি মে ব্যভীতানি জন্মানি তব চাজ্জুন। 
তান্হং বেদ সব্বানি নত্বং বেখ পরন্তপ ॥ গীতা । 

“জ্রীকৃষ্ণ জীব ও নিজের মধ্যে এই দ্ুই শ্রোকের দ্বারা সম্পূর্ণ- 
কূপে পাথক্য দ্েখাইয়াছেন। এবং ছ্িতীয় শ্লোকের “তোনার 


ভক্তি | ২৭ 


এবং আমার বহুবার জম্ম হইয়া গিয়াছে। হে পরন্তপ! আমি সে 
সমস্তই বিদিত আছি, কিন্তু তুমি সেই সেই জন্ম অবগত নও 1” এই 
কগার দ্বাবা শ্রীকুপ্ণ জীবের সহিত তাহার কখন তুলনা হইতে 
পারে না, তাহাই স্পঞ্টরূপে বুঝাইয়াছেন |» 

“ভগবান সময়ে সময়ে এক এক প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়। 
জন্মগ্রহণ করেন । যখন তিনি ষে প্রকৃতির আশ্রয় লন, তখন 
সেই প্রক্রতি সম্পন্ন জীন ভন॥ অভ্জুঁন যে ক্ষত্রির প্রকৃতি সম্ভুত। 
ভগবান শ্রীকুষ্ণও সেই গ্রকৃতি হইতে জন্ম লইয়াছেন। অজ্জুন 
ও শকুনের কত এভেদ। অচ্ছান জীব, শীকৃষ্ণ ভগবান । অচ্ছুন 
গরকৃতির অধীন, আকৃঞ্ণ প্রকৃতির অতীত। শ্রীকুঞ্চের দেহাদির 
ক্রিয়। ক্ষত্রিয়ের ন্যায় হইলেও তাহার ভগবন্ায় দোব নাই | যাহার 
জন্য আবু প্রকৃতির অতীত, তাহা স্বপ্রকাশ স্বরূপেই রহিয়াছে। 
কৃ ব্যাসদেবের এভু, ব্রাঙ্গাণাদি চত্ুর্সবর্ণের গুরু । 

“দা ব্দাহি ধশ্মস্ত গ্লানি ভ'বতি ভারত! 
অভাথানমধন্মগ্ত হদায়্ানং শজ। মাহমত। 
পরিত্রানায় সাধূনীং বিনাশায়চ দুন্তাম্‌। 
ধন্ম সংস্থাপনাথায় সম্তবামি যুগে বুগে ॥ 

“ভ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির বিরুদ্ধে কোন প্রকৃতিই বাধা জন্মাইতে 
পারে নাই। তিনি একদিন নীনরূপ ধারণ করিয়। মীনের প্রকৃতি 
লইয়াছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! তিনি মীন হইয়াও যে ভগবান 
সেই ভগবান। সেই জন্য ভক্ত কবি জয়দেব বলিয়ছেন, 

“ প্রলয় পয়ৌধি জলে পৃত বানসি বেদং | 

বিহিত বহিত চরিত্র মখেদং। 

কেশব ধৃত মীন শগীর জয় জগদীশ হরে ।” আ্ীগীতগোবিন্দ । 
আমাদের সম্প্রদায় প্রবর্তক মাঁধবাচাধ্য বলিয়াছেন-_. 


«“ সোহহুং যাদব সেব্য মেবক তম! নিত্যং ভজ শ্রীহরিং | 
তেন স্তাৎ তব সদগৃতে গ্রব মধঃ প।তো। ভবেদস্তিথা ॥ 
নান। যোনিধু গভবাস [বিষয়ে ছুঃখং মহৎ জ্জাপ্যতে । 
স্বর্গে বা নরকে পুনং পুনরহৌ জীব তরয়া ভ্রাম্যতে ॥ 


২৮ উপাসনা তজ। 


“সোহহং জ্ঞান মিদঃ ভ্রমন্তুৰ ভজবুং পাঁদপঞ্প হরে-- 
ইন্তাহং কিল “স্ৰকঃ সভগবাং শ্িলোক্যনাথো বইঃ । 
আটদ্বিতাখ্যমভং বিহায় ঝটি।তদ্বেতে প্রবন্তো ভব, 
স্বান্রেদ্ম্পতি বিছ্যাতে যদি হরাবেকান্ ভক্তিস্তদ। ৮৮ তত্বমুক্তাবলী । 
অন্য কথা বলিয়া কাহাঁকেও বিরক্ত করিবার ইচ্ছা নাই, 


আসুন পাঠক! আমরা সাধনের কথায় প্ররাত্ত হই । 

ভক্তি দ্বার। শ্রীভগবানকে লাভের জন্য ভক্তির সাধন । এম 
ইন্দ্রিয়গণের গতিরোধ করিতে ন। পারিলে এবং একগ্রাতা লাঁভ 
না! হইলে ভক্তির বিকাশ হর না। তেই জন্য ভক্তির সাধনে 
কৌন কোন ভক্ত খে'গের সাভাযা গ্রহণ করেন । ইক্জিয়গণের 
বহিঃ প্রবাহ বন্ধ হইলে তাহাদের সাধন বল প্রকাশ পাইতে থাঁতক। 
যখন সাধনের পরিপক্ক অবস্থায় তীভাঁদের আল্যার ভাঞ্তর বেগ 
প্রবল হয়, তখন ভাহারা সেই ভক্তির সাহায্যে ভগবচ্চরণ প্রান্তে 
উপস্থিত হয়। তাহাদের শুখনকার ভক্তিমাগ অপাঁখখব ভাব 


বড়ই মধুর । 
মহাপ্রভু আীগৌরাঙ্গদেৰ ভভির যে সাধন দেখাইয়াছেন, 

তাহাতে যোগের কোন গয়োজন নাই, "হা অতি সহজ ও সুন্দর | 
এস্থলে শ্রীচেতন্য ৮রিভামৃহ হইতে মহাঁও্ভুব কথা একটু উদ্ধৃত 
করিব। যখা-_- 

“ত্রক্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব । 

শুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বাজ ॥ 

মালী হইয়া করে দেই বীজ আরোপণ। 

শ্রবণ কীর্তন জলে করয়ে সেচন ॥ 

উপজিয় বাঁঢে লতা ব্রন্মাঞ্ড ভেদি যায়। 

বিরজা ব্রন্মলোক ভেদি পরব্যোম পায় & 

তবে যায় তমুপরি গোলক বৃন্দাবন। 

কৃষ্ণ চরণ কম্পরৃক্ষে করে আরোহণ ॥ 


ভল্তভি । ২৯ 


তাহা বিস্তারিত হইয়া ফলে প্রেমফল । 

উহা মালী সেচে শ্রবণ কীর্তনাদি জল ॥ 

যণ্দ বৈঞুল অপরাধ উঠে হাতী মাতা । 

উপাড়ে বা হিণ্ডেতার শুকি যায় পাতা ॥ 

তাতে মালী বত্ব করি করে আববণ। 

অপরাধ হস্তী মৈছে না হয় উদগম ॥ 

কিন্কু ঘি পাতার সঙ্গে উঠে উপশাখা । 

ভূক্তি মুক্তি বাপ্ত। যত অসংখা তাঁর লেখা ॥ 

নিবিদ্ধাঢার কটি নাটি জীব ভিসন! 

লাভ গ্ুজ। প্রাতিষ্ঠাদি উপশাখাগণ ॥ 

সেবা জল পাঞ্। উপশাখা বাঁটি যা । 

স্তন্ধ হএঞ় মুল শাখা বাড়িতে না পার ॥ 

প্রথমেতে ভউপশাখা করয়ে ছেদন । 

তবে সুলশাখা বাটি যায় বন্দাবন ॥ 

প্রেম ফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়ে। 

লতা অনল্‌ন্থি মালী কল্প বুক্ষ পায়ে ॥ 

তাহা সেই কল্পবুক্ষে করয়ে গমন । 

খে প্েমকল রস করে আনম্বাদন ॥ 

এইত পরম ফল পরম পুরুবাথ ! 

যায় আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষাঁথ ॥৮ 

মছাপুভূ অল্প কথায় ভক্তির সাধন স্প্টরূপে দেখাইয়াছেন। 
ভক্তির যাহাতে বুদ্ধি হয় এবং যাহাতে ভক্তির অনিষ্ট হয় তাহাও 
বুঝাইয়াছেন। সে সন্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। আমর! 
সময়ের অনুরোধে দাধনাদি লইয়! কিছু আন্দোলন করিব । 
মহাপ্রভু শ্রদর্শিত সাধনা মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সংকীন্তনই এথমে 


আলোচ্য । যীহার মধুরতায় মুগ্ধ হইয়া জীব সহজে পঞ্চম্‌ পুরু- 
ষাথ লাভে অধিকারী হয়, সেই শ্রীকৃপ্ণ সংকীর্ণনকে নমস্কার করি। 


“উপাসনা তন্ব। 


কলিষুগে জীবের" উপকারার্থই সংকীর্ডনের স্ফ্টি; ধন্য সংকীর্তনের 
প্রবর্তক ! 
শ্রীকৃষ্ণের নাম বা শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক শব সকল সুর--তাল 
--লয়- যুক্ত হইলেই,তাহাঁকে শকৃষ্ণ সংকীর্তন বা! হর সংকীর্তন 
বলে। শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন সাধারণতঃ কীর্তন নামেই অভিহিত 
হইয়া থাকে । সংকীর্তনে ভক্ত সহজে উন্মত্ত হয়; সহজেই 
আবিষ্ট হয়, এবং সহজেই তীহার একাগ্রতা জন্মে । সংকীর্তন 
সম্বন্ধে মহাগ্ুভূর শ্রীমুখের উক্তি__ 
“হষে গরভূ কহে শুন স্বরূপ রাম রায়। 
নাম সংকীন্তন কলৌ পপ্রম উপায় ॥ 
সংকীর্তন যজ্ছে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন। 
সেইত স্থমেধা পায় কৃঞ্জের চরণ 
নাম নংকীর্ভনে হয় সর্ববানর্থ নাশ। 
সর্বব শুতোদয় কৃষ্ণ পরমের উল্লাস ॥ 
₹কীর্থন হৈতে পাপ সংসার নাশন । 
চিভ শুদ্ধি সর্নন ভক্তি সাধন উদগম ॥ 
ক্ষ পেমোদগম প্েমাযত আনসাদন। 
কৃষ্ণ পাপ্ডি সেবামূত সমুদ্র মজ্জন ॥” 
চেতো। দর্পণ মাঞ্জনং ভব মহ! দাঁণ্াগ্র নিব্বাপনং 
শ্য়ঃকৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিগ্যাবধূ জাবনং । 
আনঙ্গাম্ধিবদ্ধনং প্রতিপদ পুর্ণমুহাস্বদনং 
সব্ধাত্ম স্বপনং পরং বিজয়তে শ্রাকৃষ্ সংকীর্তনং | 
ংকীত্তনের মধ্যে শেণী বিভাগ জাছে! কোন গান সাধারণ 
ভক্তের, কোন গান পরমিক ভক্তের! সকল গানে সকলের সমান 
অধিকার নাই। যাহাদের হৃদয়ে বীর্ভনের এক একটী অক্ষর 
উজ্জ্বল রেখায় খোদিত হয়, যাঁহাবা কীর্তনের এক একটী শব্দ 
অমৃত অপেক্ষা মিষ্ট বোধ করেন, কীন্নের কোন কোন অঙ্গ ভাহা, 
দেরই এক চেটিয়া। কুমশঃ 


ভর্তি 


মাসিক পত্রিকা । 





প্রীদীন্নবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদাস্তরত্র কর্তৃকস্পাজিত | 
কীরাম প্রসম্ন ঘে।ষ সহকারী সম্পাদক কর্তৃক প্রষ্ঠপোষিত। 





ভক্তিভগিবতঃ সেবা ভল্ভিঃ প্রেসস্বরুশিলী । 
ভল্তিরানন্দরূপাচ ভক্ষ্রি5্জিস্ত জীবনম্‌ ॥ 
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ভাষ্ড?, বিলাধান্স প্রেসে 
উপূর্ণচন্জর দাস দ্বার] মুদ্রিত । 
ভঞ্জমঞলার সাহাযো-__ 
প্রীভাগবত ধর্ম গচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত । 
টিকানা--হাবডা-কাডার বাগান শীতল। তল।। 


শ্ীশ্রীরাধাবমণোঁজয়তি | 


ভক্তি! 
ভক্তির্ভগবতঃ সেন। তক্তিঃ প্রেমস্থকপিনী 
ভক্তিরানন্দ রূপাচ ভক্তির্ক্ত-্তা জীবনম্‌ ॥ 
প্রীর্ঘনা | 

লীলা রহশ্তং প্রতিবোদ্ধকামা 

ত্বদঙ্বিপদ্ধে শরণং গতোহস্মি ॥ 

বিবেকবৈরাগ্য বিধৌতমোহং 

ভাঁবাভিভূতং কুরু মাং মৃকুন্দ ! 

হে লীলাময়, এ বিশ্বব্রক্ষাগ্ড তোমা তীল।ক্ষেত্র তুমিই জীব- 

গণকে নানাভাবে ভাবাইয়া এক অপূর্ব খেলা খেলিতেছ, তুমি 
কখন যে কি ভাবে ভাবাও কিছুই বুঝিতে পারি না, বুঝিতে পারি 
না বলিয়াই মেহান্ধকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনুষ্য জীবনের অসুল্য সময় 
নষ্ট করিতেছি, অনেক বিচার অনেক ভর্ক অনেক যুক্তি ও অনেক 
ভাবনার আশ্রয় করিয়াও তোমার লীলা রহস্য কিছু মাত্র বুঝিতে 
প্ারিলাম না, এক্ষণে মনে হইতেছে, তোমার কপা ভিন্ন তোমার 
লীল! খেলা বুঝিবাৰ বা বুঝাইবার আর কাহারও সাধ্য নাই, স্থতরাং 
হে তগবন্‌ তোমার লীলা রহস্থ জানিবার জন্য আমি তোমার এ 
পাদপক্মে শরণ লইলম, কৃপ। করিয়া বুঝাইয়। দাও, তুমি আমার 
সহিত কেমন খেল করিতেছ এবং [কিরূপ খেলায়ই ৰা তুমি সন্তুষ্ট 
হুইবে, দয়াময় আমি কিছুই বুঝি না, আম।য় বিবেক ও বৈরাগ্য 
দানে আমার অঞ্ভ্তানসুলক মোহ ভাব দুর করিয়া তোমার ভাবে 
সর্ববদ্দার জন্য বিমুগ্ধ করিয়া! রাখ। হে মুকুন্দ, তোমার কৃপাবলে 
তোমার লীল! খেল! বুঝিয়া' তোমার ভাবে ভাৰিত হইয়া তোমায় 
দেহ মন সমর্পণ করিয়া তোমার হইয়া থাকিতে চাই, দীনহীনের 
আশ পুর্ণ কর। পীনবন্ধু। 


৩৪ 


তক্তি। 
বৈষ্ণব ধর্ের বর্তমান অবস্থা, | [পুর্ব প্রকা শিশ্নতর, গব+-. 


নিধন বাক্তি যেমন ধনবানের চাল চলনে চলিতে গিয়! (ছাস্টা” 
স্পদ হয। অক্ষম ব্যক্তির তেজ-এরকাশ যেমন অপমানের দ্বার, 
নিগুণের আত্মগরিমাও সেইরূপ বিপরীত ফলোৎপ।দক। যতগুলি 
সঁণে মানুষ বৈষ্ণব পদবাচ) হয়, তাহার একটীও যদি কাহারও দেহে 
থাকে তিনি জগৎ মুগ্ধ করিতে সমর্থ । প্রকৃত বৈষ্ণব লক্ষণ কখন 
কোন প্রকারের ব্যক্তির নিকট বিদ্বেষের বস্তু হইতে পারে ন), কিন্তু 
সকল সমাজ ফে সহসা বৈষ্চন সমাজের বিদ্বেষী হইলেন ইহার 
কারণ কি ? যাত্রা, খিয়টার যে বৈঞবের সং সাজিয়া লোক হাসা- 
ইতে লাগিল, ইহার কারণ কি? হায়! হায়! আ্মম্মহাপ্রভূর 
প্রিয় প্রাণ বৈষুন, প্রেমাশ্রুর প্রঅ্বণ বৈষ্ব ; কারুণ্য রস সংসিক্ত 
উদদুস্তু ভক্তিরলময় বিগ্রহ বৈষ্ণব কি হাস্তরসোদ্দীপক দীপ শলাঁকা'র 
যোগা ? বীহাদের পবিত্র দর্শনেই পাষণ্ড হৃদয় ভক্তি রসে গলিয়। 
যায়, সেই বৈষ্ুব কি সং হইবার যোগ্য ? অতএব ইহা গ্রুব সত্য, 
বৈষ্ুবের সং হয় না) সং হয় বৈষ্ণৰ ধর্ম বিলোপকান্ী অপদার্থের । 
আর বৈধ্ুব দেখিয়। কাহারও বিদ্বেষ উদ্দীপন হইতে পাঁরে না, 
বৈষ্ণনাকারাকারিত নিগ্ন কপটীই তাহার কাঁরণ। সুতরাং বলিতে 
বাধ্য যে বিদ্যাহীন উপঘদেক্তা আর গুণহীন বেশ ইহাই বহুব্যাপক 
বৈষ্ণৰ ছেধিতার মুলীভূত হেতু । 

রাজ কিন্করের দোষ যেমন রাজাকে কলঙ্কিত করে, সেইরূপ 
এই বৈষ্ঞব দ্বেষতা সীম। ছাড়াইয়া ক্রমে পবিজাদরপি পবিত্র বৈষ্ণব 
ধর্ম সংস্কর্তা ভগবান গৌরচক্দরেও সংক্রামিত হইল, উপাস্য ভগবান 
কৃষ্ণচন্দ্রেও স্পর্শ করিল, ভাঁরতের অন্যান্য সমাজের নিকট বৈষ্ণব, 
বৈধ্ব ধন্দ্, বৈষঃব শাক, বৈষুব উপদেষ্টা, বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তক 
জ্রীগৌরাঙ্গ, বৈষ্ণব উপাস্য গ্রীরাধাকৃষ্ণ, বিদ্বেষের ও বিজ্পের বস্তু 
হইলেন। যদি অনভিজ্ঞ শান্স তরল মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ কর্তৃকই ইহ! 
হইত, শাহ! হইলে' তাহানেরই অজ্ঞতা ও দ্রষ্টতার উপর দোষ 


ন্ত্টরি | ২৩৭ 


স্থাপন করিতাম, কিন্তু অনেক ব্রান্ধণ পঞিত, অনেক শিক্ষিত সভ্য 
অনেক পন্ককেশ প্রধান ব্যক্তিতেও এই বিদ্বেষ বস্ছি প্রদীপ্ত দেখিয়া 
সহজেই বোধ হয়, কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের বা সম্পদায় 
বিশেবের দোষে এই ধম্মবিপ্লব উত্পাদিত হইয়াছিল । ইহার কারণ 
পুর্ব প্রবন্ধে কিুতপাঁরমাণে অনুশীলন করা হইয়াছে । এক্ষণে 
আমরা দেখাইব ঘে এই সকল বিদ্বেষদি নিতান্ত আধুনিক । 
স্বীঢেতন্য ভাগব€ প্রভৃতি গ্রন্থানু শীলনে দেখ! ঘায়, শ্রীজ্রীমহা* 
প্রভু গৌরাঙ্গদেব যত দিন গৃহপ্ত আশ্রমে ছিলেন, ভাভার প্রভাবে 
প্রভা হীন স্মার্ত, দার্শনিক, তান্ত্রিক ব্যক্তিগণ ততাদন তাভাব বিদ্বেষ 
করিত সত্য, কিন্তু প্রভূর সন্নাস গ্রঙ্ণের পর সে বিদ্বেষ কথঞ্চিত 
মন্দীভূত হইয়াছিল। “এমন অগ্রিশিখা তুল্য নব যৌবন প্রেমবতী 
ভারধ্যাকে অনায়াসে যে তাগ করিয়া লন্াস গ্রহণ করিতে পারে, 
সে কখন সাধারণ ব্যক্তি নহে” বিদ্দেষীদের মনে ইহাই প্রথমে 
বিশ্বাস বীজ স্বরূপ রোপিত হইল। তাহার উপর পুক্রশোকাতুরা 
শচীমাতা পতি বিয়োগিনী বিষুণপ্রিয়। দ্েবীব, আর গৌর হাব সদী- 
যার আবাল, বৃদ্ধ, বনিতার বিহ্বল রোদনের অশ্রু প্রবাহে সেই বীজ 
অন্কুরিত হইল, বিদ্বেবীগণেরও কঠোর চিত্ত সেই কারুণা রস 
সিঞ্চনে কোমল হইল। তাহার! দেখিলেন *মানুষত অনেক 
আছেন, কিন্তু যাহার জন্য এত লোক বিহ্বল হইয়া! কাদে, সে এক- 
জন সাধারণ মনুষ্য মাত্র নহে” আগৌরাঙ্গে ঈশ্বর বুদ্ধি না হউক, 
তাহাতে কোন অমানুষী শক্তি আছে, ইহ? সকলেই স্বীকার করি- 
লেন । কেবল এইটুকুই নহে, ইহার অধিক আরও কিছু ভাহাদের 
উপলদ্ধি হইল। যতদিন শ্রাগৌরাঙ্গ নবছীপে ছিলেন, ততদিন 
নিক্ধারণেও নবদ্ীপে যেন কি এক মআনন্দরাশি উলাইয়। উঠিত, 
নিরন্তর উত্সব, নিরন্তর জনকঝ্লোত, নিরন্তর আনন্দের তরঙ্গ, 
প্রেমের তরঙ্গ, আহা ! ঘেন কি এক ভূলোক ভুল্লভি অঞএকৃতভাবে 
নদীয়া টলমল করিত । কিন্তু একা গৌর নাই, আারত সব আছে, 


২৩৮ ন্তক্তি । 


তবে আজ নদীয়ীর এ দশা] কেন $ পাখী আছে, ডাকে না, গাছ 
আফে, ফুল নাই, মনুষ্য আছে কিন্তু নীরব, পশু)তেও মাঠে গিক্া 
চারি দিকে হুটিয়া বেড়ায়, তণ আছে, চরে না। সেই স্ুরধনী 
বহিতেছে, সেই সাঙ্গ্য ধূসর পবিত্র কুল পড়িয়া আছে, কিন্তু তাহার 
আর কিছুই শোক! নাই। লোক আনন্দ শুনা, উত্সাহ শুনা, 
পরস্পর দেখা হইলেও কেহ কাহার সহিত আলাপ করে না, গ্ৃহ- 
ধন্্/ আছে, গুহৃকর্্ঘন।ই, কেন আজ নদীয়ার এমন দশা ? একটী 
লোকের জনা আজ এই পরিবর্তন! কৌন মুখে বলি সেটি একটা 
সাধারণ মানুষ ? মানুষ কত হইতেছে, কত যাইতেছে, কিন্ত্বু এমন 
মানুষ কয়টী কে দোখয়াছে £ সুতরাং এ অভাব সহজ অভাব 
নহে, এ অভাবে স্বভাব ত্যাগ করিয়া নিন্দুক, পাঁযণ্ী, বিদ্বেষী, 
পড়,য়া দল, সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল। জানিও ইহাও 
সেই শক্তিময়ের অবিচিন্তা শক্তি । 

তার পর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব পুরুষোতমে প্রভাব প্রকাশ করি" 
লেন, নবদ্ীপের প্রধান দার্শনিক এমন কি যিনি বলের দার্শনিকের 
গুরু, সেই ভুলোকবৃহস্পতি বান্গদেব সার্বঘভৌম শ্রীমন্মহাএভুকে 
পুর্ণতম অবতার বলিয়। স্বীকার করিলেন, সপরিবারে তাহার দাস 
হইলেন । উড়িষ্যার রাজ.প্রতিনিধি-দাক্ষিণাতোর শাসনকর্তা রায় 
রামানন্দ পদগৌরৰ ছাড়িয়া প্রভুর আশ্রয় লইলেন। উড়িষ্যার 
মহ! পরাত্রমশালী স্বাধীন রাজা প্রহঠাপরুদ্র ভীহার দাস হইলেন, 
সমস্ত উচ্চপদস্থগণ, ভূম]ধিকারীগণ, মহামহোপাধ্যায় পপ্ডিতগণ, মহা 
তেজ:পুঞ্জ যোতি সন্ন্যাসী, দণ্তাগণ, নানা স্থান হইতে আসিয়া তাহার 
চরণাশ্রিত হইলেন। হিমালয় হইতে কুমারিক! পধ্যন্ত মহা প্রভুর 
মহিম! গাথায় পূর্ণ হইল, লক্ষ লক্ষ লোক তীহার চরণে বিকাইল। 
বৈষ্ণব ধন্মের এবল অআ্রোত সর্বত্র প্রবাহিত হইয়া সকল দেশ 
বৈষব করিপ্প। তুলিল। অনুরোধ নাই, উপরোধ নাই, বলপৃকাশ 
নাই, ভমপ্নর্শন নাই, কি আশ্চর্য গণের পূর্ণ সমাবেশ পৃভূকে 


ভক্তি । ২৩৯ 


দেখা দূরে থাক্‌, তাহার নাঁম, গুগ, করুণা শুনিয়াই লোক গৌর- 
প্মে মাতিয়া গেল । এমন মহিমা যাভার তাহাকে ক মানুষ মনে 
করা যায় & দেবতাতেই বা এমন শক্তি কোথায় ? অংশ কলাদি 
স্টদ্র শক্তি হইতেও ইহ। অসম্ভব ! সাক্ষী শ্রীকৃষ্ণ তিন্ন এই সর্বব* 
চিত্তাকষণী শক্তি অন্যে অসস্ভন | 

নবদীপের বিছ্বেমী স্মার্ত, দার্শনিক, তান্্রিক, সকল পগ্ডিতই 
এবং সকল সাম্পদায়িকই তাহার মহিমা কথায় অবনত হইলেন, 
তাহাকে ভগবান বলিয়। ভক্তি করিতে ইচ্ছা হইল, আর “আমাদের 
পরম গৌরব করিবার একটী অমূল্য রত্ব” বলিয়া পুগাঢ পীতি 
জন্মিল। তখন সেই গৌর রূপ, গৌর গুণ, গৌর লীলা, গৌর নৃত্য 
সংকীর্তন, যাহ দেখিয়া! বিদ্বেষীগণ জ্বলিয়। মরিত, তাহাই কত মিষ্ 
লাগিল, বিছ্বেধীগণও তখন গৌর কথা কহিয়। কহিয়া অশ্রপাত 
করিতে শিখিলেন , একবার মেই গৌড় গৌরব গৌরচন্দ্রকে দেখিতে 
লালাইত হইলেন । আহা! ইহাই ভগবানের ভগবত্বা9 ইহার 
অধিক আর কি শক্তি বিস্তার দেখিতে চাঁহেন £ 

শ্রীকৃষ্ণ চৈতনাচন্দ্র গৌড়াগমনছলে তীভাদের বাসনা পুর্ণ করি- 
লেন, সপ্ত দিবস কুলিয়া গ্রামে রহিলেনঃ কোটা অপনিদ লোক 
ভীহার দর্শনে প্রেমানন্দে নাচিতে লাগিল, কোটী অর্ববদ কণ্টের 
হুরিধ্বনি জগত পুর্ণ করিল । অন্দ,দ অর্ববদ নয়নে প্রেমাশ্রর পৃত্বণ 
ছুটিয। ধরণী স্তসিক্ত করিল। এই কুলিয়। গ্রামে নদীয়ার সমস্ত 
সমাজ আ্গৌরাঙ্গের ভগবত্বা স্বীকার করিয়' অশরাধ মুত্ত হইলেন । 
শ্রীনবদ্ধাপ সকল সমাজের মন্তক, সেই মস্তক গৌর পদে অবনত 
হইল, আর অমনি হিমালয় হইতে কুমাধিকা পধ্যস্ত সমগ্র হিন্দু- 
সমাজ শ্রীগৌর চরণে সাষ্টাঙ্গ পতিত হইল । শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র ও 
তশুপুচারিত মত সার্ববভৌমিক সব্বব সাম্প্রদায়িক রূপে সর্ববত্র পরি- 
গুহীত হইল । সেই হইতেই বিপদোদ্ধারে হরির লুটের সমষ্টি, সেই 
হইতেই গ্রামে গ্রামে সংকীর্তনের সৃস্টি, সেই হইতেই তা'রকক্রক্ধ 


২৪ ভ্তি। 


হরিনাম সংকীর্তুন আগছুদ্ধার স্বস্তায়ন ও মোক্ষধন্্ম বলিয়া সকল 
পম্প্রদায়েই পরিগৃহীত হইলেন। নকল সান্প্রদামিক সন্ত্রান্ত গুহে 
শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল সু্তি সেব! প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইদানীং অনেক 
বিশৃঙ্খলা হইলেও ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ অক্ষুগ্ণ বর্তমান, অন্যত্র অনু- 
সন্ধান করিতে হইবে কেন ? দেখুন, শ্রীগৌড ম গুলে স্মার্ত, দার্শনিক 
তান্ত্রিক, কন্মী, জ্ঞানী, সকল মততেরই লোককে গ্টহরিনাম সঙ্ষীর্ভনে 
ভক্তি পদর্শন করিতে হয় এবং ম্বতাহে বৈধিক্রিয়ার পর মোক্ষধণ্্ 
বলিয়া শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন শ্রীলীল। সংকীর্ন করাইত্ে হয়। এখন 
ভারতের সকল রাজগৃঙে, সকল মতের ব্যক্তির গুঁকে, শ্রাগৌড় 
ভূমির ঘোর শাক্তদিগের গৃহে পরাস্ত আ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ পৃজিত 
হইতেছেন। ধাঁহার ঘরে যুগল মুণ্তি নাই তিনি আধুনিক ভাগ্যবান 
বলিয়া চিহ্িত ও উপেক্ষিত ; ধাভার মৃতাহে শ্রীহরিন!ম সংকীর্তনের 
মৃদঙ্গ ধ্বনি না হয়, তিনি নিন্দিত হন। আচৈতন্য আ্রচৈতন্য-ধর্মা 
ও বৈষ্ণব প্রথা যে সমাজে অগ্রবর্তিত ও অনাঁচরিত তাহা সমাজের 
বহির্ভূত যথা__-শীক, জৈন, বৈদ্ধি, প্রভৃতি । এই যে কএকটী সার্বব- 
ভৌমিক বৈষ্ঞব আচার সন্বঙ্গে লিখিত হইল, কোন হিন্দু সম্তান 
ইহা অস্বীকার করিতে সমর্থ বলুন দেখি? আবার দেখুন, হিন্দু 
সমাজের জাতি ভেদ প্রধান অঙ্গ, জাতি ভেদ শৃশ্য শীক, জৈনাঁদি 
ধশ্ধ সমাজ হিন্দু সমাজের বহিভূতি । হিন্দু সমাজে উচ্চ বর্ণগণ হীন 
বর্কে এক বিছানায় বসিতে দেন না বা স্পস্ট দ্রব্য খ্াহণ করেন 
না, এমন প্রবল জাতি ভেদের সমাজেও ভ্রীমহা প্রাভূর বৈষ্ণব ভেক- 
ধারীযষে কোন জাতিই হউন, নীচজাতি বলিয়া ঘ্বণা করিবার 
কাহারই অধিকার নাই / এই সকল কারণে ও প্রমাণে দেখা যাই- 
তেছে যে পুর্বেব অন্য কোন সম্প্রদায়েরই বৈষ্ণব ধর্ট্দে বিছেষ ছিল 
না, এটা পরে নূতন হইয়াছে । পর প্রবন্ধে আমরা এই নরীন 
বিছেষের কারণ অনুসন্ধান করিব। (ক্রমশঃ ) 
| শ্রীরামণ্রসন্ন ঘোষ 1-_সস্পাদক। 


ভক্তি! ২৪১ 
ভক্ত জীবন । [পুষ্ধ প্রকাশিতের পর। ] 


এ ব্যক্তি এক পুন্যবতী জননীর একমাত্র পুভ্র। তাহার 
বিবাহের পর হইতেই তাঁহার বালিকা পতী, প্রায়শঃ শশুরালয়ে 
বাস করিত। এজনা এ সৌভাগ্যবতী রমণী আপন শ্বশ্রু ঠাকুরাণীর 
উপদেশ ও শিক্ষায় সম্পূ্নরূপে গঠিতা হইয়াছিল। বালিকা 
কালাবধিই ব্রত নিয়মাদি পালন পুজার্চনাদির অনুষ্ঠান গুরুজন 
দিগের প্রতি ভক্তি সাংসারিক গৃহকার্ধ্যাদিতে মনোনিবেশ শিক্ষা 
করিয়াছিল । এবাক্তির এ স্রীর গর্ভজাত সাতটা পুভ্র ও দুইটা 
কন্য।। কন্য। দুইটীরই বিবাহ ভইয়ীছে ও তাহার! শ্রশুরালয়ে 
বাস করে ভিনটী পুজ্রেবও বিবাহ হইয়াছে কন্যা ভুইটী শিশু- 
কাল হইতে মাঁভার নিকট শিক্ষিত হইয়া, আনেক পরিমাণে জননীর 
সদ্গুণ ও ধর্ন্মতাব প্রাপ্ূ হইয়াছে, জোট পুজ্রবধূটীর বাল্যাবস্থায় 
পিতৃঘৃহে সেরূপ শিক্ষা না থাকলেও, শ্বশ্ুরালয় আসাবধি, 
শাশুড়ীর উপদেশে ননন্দাদের দৃষ্টান্তে ক্রমে ক্রমে সদ্গুণ সম্পন্ন 
হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় পুত্রবধূটী বালিকা, অপ্প্দিনই শ্বশুরালয়ে 
আসিয়াছে, তাহার পিত্রালয়ে কিছুমাত্র শিক্ষ। প্রাপ্ত হয় নাই, 
এক্ষণে ক্রমে ক্রমে যে এ গৃহের যোগা। বধূ হইবে, তাহার সন্দেহ 
নাই । তৃতীয় পুক্রবধূটা তদপেক্ষা আরও বালিকা, কিন্ত তাহার 
পিত্রালয়ের দ্দ্রীলোকগণ বিশেষে ধন্মনি্ঠ ও ভক্তিপরায়ণা, নিজ 
মাতার ও পিতামহীর শিক্ষাগুণে এই বালিকা বয়সেই তাহার ধর্ম্ম' 
নিঠ। বিশ্ষরূপে বলবভী থাকা দেখ! যাইতেছে ॥ 

উক্ত গৃহিণীর পতিভক্তি অচলা। পুক্্রগুলিও ইংরাজী শিক্ষা 
কয়িয়াছে বটে, তথাচ বর্তমান কালের ইংরাজী চাল চলন পরিগ্রহণ 

ক্রামিকতা তাহাদের আক্রমণ করিতে পারে নাই! গৃহিণী 
সর্বদাই স্বামীর নিকটে ধিদেশে বাস করেন ও পতী রু্র বলিয়া 
সাধ্যমত তাহার কাছ ছাড়! হয়েন না ও তাহার সেবা! শুত্রাধায় নিতান্ত 
মনোযোগী থাকেন। অনেক সময়ে অবকাশ পাইলে, তাহারা স্ত্রী 


২৪২ ভক্তি | 


পুরুষে ভগনশু কথায় কাঁলাতিপাত করিয়া থাকেন। স্ত্রী, এক্ষণক1র 
মত লেখাপড়। জালেন না যৎ্সামান্য যাহা কিছু জানেন, তাহাতে 
কোন নাট, নতেল পড়িবার বা পড়াইয়া শুনিবার ইচ্ছ। রাখেন 
ন); অবকাশ পাইলে কুকিবাসী বামায়ণ বা নপোত্বম দ।সের প্রার্থনা, 
এট কোন পুস্টক্ পাঠ করা বা পড়াইয়া আৰণ করাতেই তাহার 
বিশেষ তৃপ্তি । কোন কোন দিন ভাভার স্বামী তাহাকে কোন ধন্মগ্রন্থ 
পাঠ করিয়া শুনায় বা বুঙ্মাইয়। দেখ । 

একদিন ভন্রমাল এন ভন্ড রামচন্দ্র কবিরাজের গল্পটা পড়িয়া 
তাহার ভক্তিব গুঃহ্রারের কৰ। উ্ীকে শুনাইলেন, সেই উপলক্ষে 
এ স্ত্রী পুরুষের যে কথোপকথন তয়, তাহাই এই ভক্তজীবন- 
প্রবন্ধের ভপক্রমণিক। এজন্য এ ভক্ত জীবন সংক্রান্ত গল্পটার 
কিয়দাংশ বর্ণন কর। আনশ্যক বোধে লিখিতেছি : 

্ী। দেখ আমার মনে বড় একটী দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। 
স্্রীলেকের মত হতভ।গিনী জগতে আর কেহ নাই। যে জ্জ্রীর এই 
পৃথিবীতে ও পরকালে স্বামী ভিন্ন আর গতি নাই, সেই স্ত্রীসঙ্গ 
পরিত্যাগ করিতে সাধুদিগের উপদেশ । শাক্সের অল্প অন্প কথা 
যাহা তোমার যুখে শুনিয়াছি ও যে সকল শান্তুগ্রন্ত ভুমি পড়িয়া! 
আমাঁকে শুনাইয়া থাক, তাহাতে পুনঃপুনঃ দেখিতে পাই যে স্ত্রীসঙগ 
হরিভক্তি সধন পথের একটী কণ্টক, অজন্য স্ত্রীন্গ ও স্ত্রীলঙ্গীর 
সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার কথা লিখা আছে। ভ্্রী যাঁদ পুরুষের সাধন 
ভজন পথের বণ্টক বলিয়া তাহার সহবাসের অযোগ্য, তাহা 
হইলে স্ত্রীলোকের গতি ।ক হইবে? আহ।! এমন অভাগিনীকে 
বিধাতা কেন সৃষ্টি করিলেন ॥ 

স্বামী। হ।! তুমিয। বদিলে এইরূপ উপদেশ বৈষ্ণবশান্ত্ 
গ্রন্থে পুলপুনঃ পায় যায় বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার দুঃখ করি- 
বার কোন কাঁপল] শাশ্্রব'শদের সে কথার তাত্পধ্য এই বে 
কেবল ইন্দ্রিয় পরিভূপ্ডির জন্য স্ত্রীলোকের সহবাস বর্জনীয় । ইত্ত্রির় 
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স্থখ নান্ন। ব্যত্তিবেকে ভজন সাধনের অঙ্গভাবে স্মীসঙ্গ বৈরাগীরও 
ত্যজ্য নহে; সংপারীর 2ে। কথাই নাই, কেন তুমি কি শাস্ত্রে ইহাও 
উপদেশ আছে শুন নাই নে স্মস্ত ধন্মকন্ম সন্ত্রীক হইয়া আচরণ 
করিবার বিপি আছে ভ্রীহরির ভজন সাঁপন করিতে হইলে যে একবারে 
সংসার বা দ্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিতেই হইবে তাহার কোন প্রমাণ 
নাই। স্ত্রী সহনাসেও মে ভজন সাধন হইতে পারে, তাহা সেই 
জগত দেবদেব মহাঁদেবই জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। সদাশিব 
গরম যোগী ও বৈষ্ুস । ভীভার পপ মুখে নিয়তই হরিণাম উচ্চ।, 
রিত হইত । মা ভগবতীও পরম। বৈগুবী। ম। পার্বতীর বসিবার 
স্যান মহাদেবের উরদেশ। স্দশিব পার্নতীকে নিজ ক্রোডদেশে 
নসাইয়। ও তাঁভার প্রতি একান্ঠ অনুরক্ত থাকিয়াও পরম বর্গের 
প্যানে নিমগ্ন থাকিতেন ও মা ছুগাঁওত নিজ পতির কোলে বসিয়া 
হরির ধ্যান করিতেন । 

্পলী। ও একল তদেল চবির । মনুগ্য কি সে প্রকার পান 
করিতে পারে। 

স্বামী। জীবের পুর্েদির জন্ম স্ুকুতিবলে ভগবানের কৃপা হইলে 
তাহা অসাধা নহে। আর তুমি যেস্রীলোক অতি অভাগিনী বলিয়! 
দুঃখ করিতেছ, ও ভ্রীঞ৮ প্ুরুনের সাধন পথের কণ্টক বলিয়া স্ত্রীর 
গতি কি হইবে বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছ, এ স্ত্রীসঙ্গ ও 
স্্রীসঙ্গের সঙ্গ পরিত্যজা বলিরা বেৈঞ্ব শাস্ত্রে যে উপদেশ আছে, 
তাহার ভিতর ভক্তিতন্দের অতি গুহা কথ। নিহিত আছে । আমি 
ঘোর সংস।রের কীট, আমি ভক্তিতন্তবের কথা কি বুঝিব, তবে এ 
সন্বুন্ধে মহানুভব আচার্ধযগ্ণ যেরূপ ভক্তিতত্ব বিষয়ে উপদেশ দিয়! 
গিয়াছেন, তাহাদের সেই উচ্ছিষ্ট এসাঁদ যতটুরু পাঁরিব তোমার 
নিকট আনিয়া দিনার চেষ্টা করিব! মনের সাহস এই যে সেই 
সকল তত্ব কথা আমার মৃত পাঁমর অধমাধমের মুখেও মহিমাশুলা 
হইবে না। সা পনি পালনী পঙ্গান বারিব মেশন সংস্পশ দোখধে 


হি 
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পবিত্রতা নষ্ট হয় না, ভগবানের মহা প্রলাদ যেমন স্পর্শদোষে পু 
বধিত হইবার দামগ্রী নহে; সেইন্নূপ এ ভক্তিতত্বের ক্াগুলিও 
আমার পাপমুখ দ্বার প্রকাশিত হইলেও তোমার গ্রহণ করিবার 
বাধ! হইবে না। অতএব ভগবানের কৃপায় যতটুকু পারিব এ ভক্তি 
তত্বের গুহ্য কথা তোমাকে পরে বলিব এক্ষণে কেবল এক কথায় 
তোমাকে বলিতোছ যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক যে হরিত্তক্তি পাই- 
বার অধিক অধিকারিণী তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এই 
সম্বন্ধে শীমস্তাগবতের একটী কথ! উল্লেখ করিতেছি, শুন-__ 

একদিন নন্দনন্দন শ্রীক্রঙ্দ ও বলরাম গোপশিশুগণের সহিত 
যমুনা তীরে উপবন মধ্যে গোচারণ করিতে করিতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত 
হইলেন। বয়স্যগণ কিসে রামকুষের ক্ষুধা শান্তি করিবেন, 
তাঁবিতেছেন, দেখিয়! শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন “ভাই এ নিকটে ব্রঙ্গবাদী 
ত্রাঙ্মণ ঘৃহস্থের বাটীতে আজ আঙ্গিরদ যজ্ঞের: অনুষ্ঠান হইতেছে, 
তোমর! সেই স্থানে গিয়া অন্ন যান্দ্রা করিয়া লইয়া এসে।” গোপালক 
গণ এ আদেশানুসাঁরে এ স্থানে উপস্থিত রামকুস্চেব ক্ষুধার বিষয় 
অবগত করিয়! যঙ্ভভাগ অন্ন ভিক্ষা করিলে ব্রাঙ্গণগণ মহ ক্রুদ্ধ 
হইয়া তাহাদের নান? তিরস্কার করিয়! বলিল, “রে ঘুর্থ ভগবানের 
ভোঁগ না হইলে যক্ত্বনাগ তোদের রামকৃ্চেব জন্যে দ্রিব, কোন 
সাহসে এমন কথ। বলিলি, যা, এখান হইতে দূর:হইয়া যা ।” বিপ্রগণ 
তাহাদের এইরূপ ভণ্ুদন| করিয়া তাঁড়াইয়া দিলে, গোপালকগণ 
অতি ছুঃখিতান্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমণ করিয়া সমস্ত 
নিবেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “সেই জ্ঞাঁনগর্বিবত কর্ম 
পুকষগণ ভক্তির মাহাত্ম কিছুই জানে না। তোমরা পুনর্বার গমন 
করিয়া অন্তঃপুরবাঁসিনী ব্রাঙ্মণদিগের রমণীগণের নিকটে গিয়া অন্ন 
প্রার্থনা কর।” গোপালকগণ তজপ করিলেন। ক্রান্মণীরা কৃষ্ণে 
অত্যন্ত তনুরাগবতী ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ মাত্রেই ভক্তিরসে 
অপ্রতা হইয়া, পতি গ্রহৃতি গুরুজনের তথ্না বাঁধা লঙ্ঘন 
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করিয়াও রাশি রাশি মন্ন ব্যগ্ুনাদি লইয়! রাঁমকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত 
হইলেন ও তাহাদের পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়! পরমা- 
নন্দে গুছে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এ সকল ব্রাঙ্গনীর মধ্যে একটী 


যুবতীকে তাহার স্বামী গুহরদ্ধ। করিয়া রাখায় তিনি হরি দর্শনে 
যাইতে পারেন নাই। সেই অবরুদ্ধ গৃহ মধ্যে অবস্থিতি করত মনে 
মনে শ্রীকৃঞ্ণকে ধ্যান করিতে করিতে দেহ বিসর্ভন করিয়াছিলেন ॥ 
এখন দেখিলে পুরুষ অপেক্ষা স্রীলোক ভক্তির অধিক অধি- 
কারিণী কি না। বর এ যুবতী ব্রাহ্গণী ঠাকুরাণীর কি তীব্র কৃষ্ণা- 
সুরাগ। যখন কটকের রাজ! প্রতাপরুদ্র শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় 
ভিখারী হইয়া অতিশয় কাতর হওয়াতে শ্রীমহাগ্রভূ তাহাকে কৃপা 
করিতেছিলেন না। তখন মহাঁঞ্ভুর নিকট শ্ানিত্যানন্দ প্রভু 
রাজার পক্ষ হইয়।, রাঁজার তীত্র অনুরাগে মরণ সম্ভব বলিয়া! অনু- 
রোধ করিবার সময় উপরের লিখিত এ ব্রাঙ্গণ মুবতীর দৃষ্টাস্ত 
প্রদর্শন করিয়া বলিরাছিলেন-_ 
“কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হ্য়। 
ইফ্ট ন! পাইলে নিজ পবাঁণ ছাড়য় ॥ 
যাজ্জিক ব্রাঙ্গাণী হয় তাহাতে প্রমাণ 
কৃষ্ণ লাগি পতি আগে ছাডিল পরাণ ॥ 
আ্ী। আহা! এমন স্ত্রীর পাদোদক পান করিতে পাইলে জীবন 
সার্থক হয়। 
স্বামী। তাহার আর সন্দেহ কি? এরপ স্বাধবী স্ত্রীর পদরজ 
ভব রোগ শান্তির অমোঘ ওষধ। তুমিতো শাস্ত্রে শুনিয়া যে 
সাপুসঙ্রের অপার মহিমা । সাধুদিগের জীবন চরিত পাঠ ও শ্রবণও 
সাধুসঙ্গ মধ্যে পরিগণিত। আমি তোমাকে গুটিকত সাধ্বী ও 
ভক্তিমতী নারীর জীবন চরিত শুনাইতে ইচ্ছা করি। 
জ্রী। আমারও শুনিবার বড় বাসন|। 
স্বামী। তোমার বাসনা পরিতৃপ্তি করিব, এবং তুমি বুঝিতে 


ক্ত্৬ ০ 


পাবিনে যে স্ত্রীলোক ভদ্ভি পথেব কণ্টক ভওয়া দুরে থাকুক, ভাহানা 
ভক্তির অতি উচ্চ দরেব অধিকাঁরিণী ও সতী জীরসঙ্গ ফলে কত কত 
আমাধু পৃরুষ ভক্তি শিক্ষা করিয়া সত্পথেব গথিক হইয়াছেন । এ 
জগতে স্ত্রী এ স্বামীর সন্বন্দের মত এত মধুর প্রীতির সম্মজ আর 
কিছুই নহে। এমন পত্রীর সঙ্গ খদি সতসন্গ হয় তাহ।। হইলে পতীর 
আর সৌভংগোর সীম। থ|কে না। 


পা 


হরিভজ রাণা। 

কোন 0191র বানা অতিশয় হবিভও ছিলেন । ভাহার স্বামী 
দৃষ্ট 5 একজন হরিভক্দি নিহীন বলিয়াই বোধ হইত। কিন্তু এ 
রাঁজা শন্তরে মহা শক্ত ছিলেন, কিন্তু তাহ! কোন মতেই বাক্ত 
করিতেন না। হরিভক্ভি অন্তরে গেপন করিয়া রাখিতেন। রাণী 
রাজার প্রতি সতিশয় অনুরক্ত। ছিলেন, কিন্টু তাঁহার সর্দদাই এই 
দুঃখ ছিল যে যেমন তাহার স্বামী সর্বগুণে অনন্ত, তেমনি ভক্ফি" 
পর।য়ণ হইলেই আরও উত্ইদ হইতেন। তাভার জীবনকান্ত অন্ক্ক 
এই বিষয় লইয়াই র|ণী এদাসব্দদা ক্ষেভ প্রকাশ করিয়া বলিতেন, 
“আমার কি ছুদ্দেব, আমি সাধু স্বামীর সঙ্বামজনিত সুখে বঞ্চিতা | 
রাজার সহিত যখনই মিলন হইত, রাণী তখনই ভীহাকে হরিপদে 
যাহাতে মতি হয়, এইরূপ বুঝাইতেন ; কিন্ত রাজা অপর 
পাখগু স্বামীর মত তাহাতে বিরক্ত না হইয়া মনে মনে রাণীকে 
প্রশংসা ও এরুপ স্ত্রীর সহবাসে তিনি ভাগ্যবান বলিয়া আপনাকে 
ধন্য জ্ঞান করিতেন ও মনে মনে পরমানন্দে ভাসিতেন; কিন্তু 
বাহিরে রাণীর উপদেশ বাক্যে যেন একেবারে উদ্দাসীন, এইরপ 
দেখাইতেন ও সে কথা ছাড়িয়া কথান্রে রাণাকে আনিতেন। 
রাণী তাঁহার এরূপ কুঞ্চকথায় উদাসীন ভাব দেখিয়া, মনোঢঃখের 
আর সীমা গ।কিত ন।। একদিন রাজা ও রাণী উত্তরে শষ্ষন করিয়া 


ভক্তি । ২৪৭ 
ছিলেন, এমন সময়ে দৈবাঁৎ রাজার নিদ্রাভক্ষ হওয়ায়, তিনি কৃষ্ণ 
কৃষ্ণ বলিয়া আলস্য ত্যাগ করিলেন; রাণী সে সময় জাগ্রতা বস্থায় 
ছিলেন, স্বামীব মুখে কৃষ্ঠনাম শ্রবণ করিয়া অপার আনন্দে গদগদ 
হইলেন! গ্রাতে শষ্য! হইতে উচিয়। পরম উৎসাহের সহিত মহ! 
মহোৎ্দব আরন্ত করিলেন; নানাবিধ স্থন্নাু ও সুমিষ্ট ভোক্ষ 
দন্যাদির আয়োজন করিয়। সে সকল ভগবানকে নিবেদন করিয়। 
দিলেন ও সাধু বৈষ্ণবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সেই প্রসাদ দ্বার! 
তাহাদের পরিতোষ পুর্ববক ভোজন করাইলেন ও তাহাদের ধনদান 
করিয়া প্রণামপুর্ববক বিদায় করিলেন। এ দ্িকে নগর মধ্যে বাছাদি 
দ্বার সংকীর্তনাদি করিতে অনুমতি দিলেন ও প্রচুর আহারীয় 
সামগ্রী ও ধন অসংখ্য দীন দরিদ্রগণকে দান করিবার অনুমতি 
প্রদ্দান করিলেন। রাণীর মহলে ও সমস্ত নগর মধ্যে এরূপ মহ! 
সমারোহ দেখিয়া রাজা কারণ [জজ্ঞাঁসায়, আমাত্য প্রভৃতি কর- 
যোড়ে নিবেদন করিল, "মহারাজ এ সকল রাণীমাতাঁর আনন ক্রমে 
সম্পাদ্দিত হইতেছে, ইহার কারণ আমর! কিছুই অবগত নহি। রাজা 
তণ্ুক্ষণাৎ্ রাণীর গ্রকোফষ্টে এবেশ করিয়া রাণীকে পরম উল্লাসিত 
দেখিয়া সহাস্ত্ে জিত্ভ্ঞাসা করিলেন, «আজ কি এত মঙ্গল ঘটিয়াছে 
যে এইরূপ বৃহৎ ব্যাপারে নিমপ্লা হইয়াঁছ।” রাণী গলনস্ত্র হইয়! 
রাজাকে প্রণতিগুর্বক তাহার পদধুূলি লইয়া নিজ মস্তরকে ধারণ 
করত অতীব উৎ্সাঁহের সহিত প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, “জীবিতেশ্বর 
আজ আমার যষেকি আনন্দের দিন, তাহা আমি একমুখে পরকাশ 
করিতে পারি না। আমার মন আনন্দ সাগরে ভানিতেছে, আজ 
আমাব প্রাণকাশ্তডের মুখে আমি কৃষ্ণনাম বণ করিয়াছি । দাদা 
চিরদিনই আপনার মুখে কৃপ্ণকথা শুনিবার জন্য উৎস্থকা ছিল, 
আজ সেই আন্তবিক বাসনা পরিপুরণ্ণ হইয়াছে ইহা! অপেক্ষা আর 
শুভদিন আমার কি হইতে পারে ”' রাণীর মুখে এ কথা শুনিয়া 
রাজ! অতীব বিশ্ময়চিত্ত হইলেন এবং রাশীকে কহিতে লাগিলেন, 


২৪৮ ভক্তি । 


“তমি বোধ হয় স্বপ্ন দেখিয়াছ, আমার মুখে তুমি কুষ্ণচনাম কখন 
শুনিলে।” রাণী রাজার নিদ্রাভঙ্গে আলস্য ত্যাগের সময় কৃষ্দনাম 
উচ্চারণ করিবার কথা বর্ণন করিলে, রাঁজ৷ ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় 
হাহাকার করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইলেন এবং আক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন, “হায় হায়, ষে রতু আমি এতদিন এত যত্ত্রে হৃদয় 
কন্দরে লুক্কায়িত করিয়। রাখিয়াছিলাম, সেই অসুল্য রত্ব আমার 
অন্তর হইতে বাহির হইয়া গেল।” রাজার তত্কালীন অবস্থ। 
যে কিরূপ হইয়1 উঠিল, তাভা বর্ণনা করা যায় না । তিনি একবারে 
চেতনাশুন্য হইলেন ও উদ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া! হায় হাঁয় 
করিতে লাগিলেন এবং তার গ্রাণবায়ু ভাহার দেহ পরিত্যাগ করিয়। 
চলিয়া গেল। রাণী এতক্ষণ স্তম্তিতা হইয়! রাজার ঈদৃশ দশা নিরী- 
ক্ষণ করিতেছিলেন । প্রাণেশ্বরের জীবনান্ত দেখিয়া একেবারে অধীরা 
ভইয়া শীরে ও বক্ষে করাঘাতকরিতে লাগিলেন ও কাতরকণ্ে অতি 
উচ্চৈঃন্দরে রোদন করিতে লাগিলেন । আপনাকে কতই যে তির- 
স্কীর করিলেন, তাহার সীমা নাই, এমন কৃঞ্চভক্ত সাধু পতিকে 
তিনি এতদিন যে অতক্ত জ্ঞান করিতেন, তাহাই চিন্তা করিয়া 
কান্দিতে লাগিলেন । “হায় হায়, আমি কি পাষণ্ড, পাঁমরী, এমন 
মহানুভব স্বামীরতত্ব এতদ্রিন জানিতে পারি নাই; আমি পাপিনী, 
সুঢা, তাই তাহার হৃদয়-পুটিকা মধ্যে যে কৃষ্ণনাঁম মহারত্ব ছিল, 
তাহ। জানিতে পারিলীম নণ, বরং তাহার কুষ্জে মতি নাই বলিয়া 
আক্ষেপ করিতাম। এমন অসাধারণ কুষ্ণভক্তি তো কখনও দেখি 
নাই ও কভু শুনিও নাই। তাহাকে অতক্তজ্ভান করিয়া, আমি 
কত অপরাধিনী হইয়াছি, আমার সে অপরাধ কৃষ্ণ কখনই 
ক্ষমা করিবেন না, কারণ শুনিয়াছি সেই ভক্ত বশুসল, তীহার 
এ্ঁতি ছ্েষাভাৰ বরং ক্ষমা করেন, কিন্তু তাহার ভক্তের নিন্দকারীকে 
মার্জনা করেন না। আহা! সেই সাধু মোহাস্তের কি এক নুতন 
ভাব যে কৃষ্ণনাম তাহার হৃদয়-কন্দরে স্ফ,রিত ছিল? তাহ! মুখে 


ভক্কি। ২৭৯ 


বাহির হইল বলিয়া! ভূপতি একেবারে প্রাণত্যাগ করিলেন। আমি 
অত্যন্ত অভাগী, পোঁড়াকপালী, তাই সেই সাধু পুরুষ আমার মুখে 
অনল জ্বালিয়া চলিয়া গেলেন। প্রাণনাথ, এ দাসীর প্রতি কৃপা! 
কর-_-প্রাণনাথ, একবার দাসীকে আসিয়া দর্শন দাও, আমি সেই 
চরণে আমার মস্তক রাখিয়! কুতার্থ| হই । হায়, আমার কি হইবে, 
আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে” রাণী এইরূপ অত্যন্ত বিলাপ 
করিতে লাগিলেন ; সে বিলাপে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়। 
স্বামী, রমণীর সাররভু, কেবল যে স্বামীহার। হইয়াছেন বলিয়া রাণীর 
শোক নহে; এমন গুণের নিধি মৃ্হাত্সাকে চিনিতে ও বুঝিতে 
পারিলেন না, এবং পাধু সহবাসের ষে অপার আনন্দ, তাহা 
হইতে বঞ্চিতা হইলেন এবং ভীহার নিজ মূর্খতা নিবন্ধন, ভগব€ 
কৃপায় সৎসঙ্গ পাইয়া ও, সে সঙ্গকে অসৎসঙ্গ জ্তানে অবহেল। করি- 
বাঁছেন, ইহাই রাণীর প্রপান আক্ষেপের বিষয় ॥ ভক্তাধীন ভগবানের 
কি অদ্ভুত লীলা, ভক্তের জন্য তিনি সকলই করিয়! থাকেন; সে 
লীলা রহস্ত ভেদ করা সাধারণ জীবের পক্ষে সহজ নহে । শ্রীকৃষ্ণ 
এ রাঁজ-দম্পভীর ভক্ভিশুণে আবদ্ধ ছিলেন । উহাদের এরূপ অবস্থা 
দেখিয় তাহাকেও ফণাপরে পড়িতে হইল । রাজাঁকে তে! কৈবলা 
গরদান করিতে পাবিতেন, কিন্তু তাহা হইলে রাণীর পাধুসঙ্গের উৎ- 
কণা তো৷ উপসমিত হইবার নহে। ভগবান ভক্তের দুঃখে দুঃখিত 
হইয়। ও ভক্তের মনবাঞ্1 পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে, বৈকুণ্টধাম 
পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং এ রাজভবনে উপস্থিত হইয়। রাঁণীকে নিজ 
ত্রিভঙ্গীম মৃত্তিতে দর্শন দিলেন ও সেই স্থধাময় দৃষ্টি রাজার শব. 
দেহে নিপতিত হইব। মাত্রই রাজ! জীবন প্রাপ্ত হইয়া যেন স্থপ্তো- 
খিতের ন্যাঁয় উঠিয়া দাড়াইলেন ও করযষোড়ে স্তরতি করিয়া দণ্ডবৎ 
প্রনাম করতঃ শ্র'পদপ্রান্তে পড়িয়া রহিলেন। রাঁজা ও রাণী উভয়ে 
সম্মুখে এ মনের ধন নবখনশ্যামরূপ দর্শন করিয়া! একেবারে আনন্দ- 
সাগরে ডুবিয়া গেলেন। বিচিত্র কারুকার্দা সমন্গিত মণিমুক্তী খচিত 


২৫০ ভক্তি! 


রত্বসিংহাসনে এ প্রাণের প্রাণ, মনের ধনকে বসাইয়া মনের সাধ 
মিটাইয়া সেবন পুজনে নিযুক্ত হইলেন। তগনান তাহ।দের নিকট 
ভক্তিভোরে তো। বাঁধাই ছিলেন, আঁবাঁর সেবাপুজায় পরিতৃষ্ট হইয়া 
তাহাদের আশ্বাস বাক্য প্রদান কাঁরয়া আশীর্ববাদ করিয়া! অন্তধ্ণান 
করিলেন । 

রাণীর আর আনন্দের সীমা নাই। সাধুস্ামীর সহবাস স্থুখ 
অনেক দিন তোগ করিয়া, কালে এ নৃপতির সহিত শ্রীপামে গিয়া 
ভগবানের অনুচরগণ মধ্যে পরিগণিত হইয়া অনন্ত সখের অধিকারীণী 
হইলেন। +% (ক্রমশ?) 

৬ অস্থতলাল পাঁল। 


গয়।--পাদোদক তীর্থ! 


চৌদিক পাহাড়ে ঘের! তার মধ্য স্থান । 
পুণ্যতীর্থ মোক্ষ হেতু নাম গয়াধাম ॥ 
কিঝ৷ দৃশ্য মনোহর প্রাণ মুগ্ধকর | 

ফন্ত নদী অন্তঃশিল! বহে তরু তর. ॥ 
নদীর উপরে বালি মরুভূমি প্রায় । 
প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে কাছে বেতে দাঁয় ॥ 
কিছু বালি ঠেলে দেখ কাকচক্ষ জল । 
বিন্দুমাত্র মল! নাই এত নিরমল ॥ 
তারোপরে বিঝুণপদ্ বিরাজে অনূরে । 
ইন্দ্রোর মহিষী কৃত মন্দির ভিতরে ॥ 
সনাতন ধর্ম ভবে যতদিন রবে। 
অক্ষয় অহল্য! কান্তি মানবে দেখিবে ॥ 





* কেহ কেহ বলেন, এ হরিভক্ত বাণী অহল্যাবাই এবং তাহার স্বামী 
টুক রাও । 


ভক্তি । ২৫১ 


শান্ত কি টব হেথা! নাহিক বিচার। 
চ'গাঁল বাঙ্ধণ শূদ্রে সন অধিকার ॥ 
দয়াময় হষীকেশ ভব ভয় হারী। 
গোঁলোকে গোপন্ছেছিল গোলোক বিহারী ॥ 
স্বরাতে জগত জীবে গণ জীবন। 

বুদ্ধ ছলে গয়ান্ুরে করেন দমন ॥ 

আপনি হারিয়া হবি বাড়ান অন্তরে । 
ভ্রিতাস নিবাঁরি পদ দেন হার শিবে ॥ 
সেই পদ অগ্থাবধ্ধি বিরাজে শেখায় । 
ধ্যানের অসাধা বস্ত্র চক্ষে দেখা যায়॥ 
হাম অঙ্গ আছি কৃষ্ণ গৌর অবতারে। 
এই প্র চিহ্ন দেখে ভাসে আখিনীবে ॥ 
পূর্ব স্থতি জাগে তার এইখান হ'তে। 
কাদিঘ/ আকুল গোরা না পারে কহিতে ॥ 
কান্দে আর দেখে পদ পাগলের প্রান্গ। 
এই তাবে থাকি প্রন মুচ্ছ? মায় ঘাঁষ ॥ 
অপুন্ধ সে ভাব কভু লেখা নাহি যায়। 
আসিয়। ঈশ্বর পুরী ধরিল তীহায় ॥ 
প্রেমিক ভাবুক হও ইচ্ছ হয প্রাণে। 
চৈতন্ ভাঁগবৎ কথা পড়হ যতনে ॥ 
হবেনা তোমায় আর এ ভবে আমিতে । 
নিত্য নব গৌপ্রেমে ভাসিবে জুথেতে ॥ 
গয়াতে আসির়। প্রভুর ঘ। “1” ঘটিয়াছে। 
সকল বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহ! লেখ। আছে ॥ 
এক স্থান আছে এথ! কোন গ্রন্থে নাই । 
স্মরিয়া! গৌরাঙ্গ পদ বৈষ্ণবে জানাই ॥ 
অক্ষয় বটের পিছে হয় এই স্থান। 

কিছু কিছু চিহ্ন আছে পাদ ধোঁত নাম ॥ 
(অরোধন্ধ) ভাঙ্গা এবে ঘাট খাশি আছে। 


প্রাগ গৌগ বিল জগ শুকায়ে গিয়ান্ছে ॥ 
চর 


২৫২ 


ভক্তি। 


গাঁভীগণ হাঙ্বা রবে সেই স্থানে চরে। 
খায় আর ইতি উতি চাহে চারি ধারে ॥ 
কি জানি কি ভাবে তারা ঘাট পানে দৌড়ে । 
দেখিয়া ব্রজের কথা মঞ্জন এসে পড়ে ॥ 
ব্ুন্দাবনে গোচারণে গ্রোবিন্দে ন1 হেরে ॥ 
আকুল গোবুন্দ যত ভাসে আখিনীরে ॥ 
অঃবাঁর প্রাণকানাই হেরে তার। সব। 
আনন্দে করিত কত সুমধুর রব ॥ 
গাভীগণে হেরে এবে প্রাণ ফেটে যায়। 
হায় রুষ্ত গৌবূচজ্র কোগা এ সমষ ॥ 
ক্লান্ত হখে মহা প্রন এই ঘাটে এসে । 
ধুইয়াছিলেন পদ মনের উল্লাসে ॥ 

সে অবধি গয়াধামে পুণ্য স্থান এই | 

সক লই রয়েছে হায় গৌর খালি নেই ॥ 
গয়াতীর্থ মহাতীর্থ এ ঘোর কলিতে। 
দীক্ষিত হয়েন প্রভু এইথান হতে ॥ 

পরম পুরুষ গৌর বৃষ্ধ পারাঁবার। 

কোথ। আছ এম হৃদে দেখি একবার ॥। 
সে কালের লোক ধন্য দেখেছে ভোনায়। 
আমাদের দাও দেখা ওহে দয়ামর |। 
পুণ্যাস্তা পাপাআবা নোক তখনও ছিল । 
কেন তবে নাহি পার কি হইবে বল? 
পুণ্যবীন যেই জন তরে নিজ গুণে । 
পাঁপীজনে দেও দেখ! আপনাবই গুণে | 
প্রকট হইতে প্রভু কষ্ট যদি পাও। 
যেরূপে যে ভাবে পার দেখ! মোরে দাও | 
শয়নে স্বপনে কিনব আহারে বিহারে € 
জলে স্থলে শৃণ্যমার্গে সাগরে ভূধবে ॥ 
ষ্খন্‌ যেথা রব তোমা যেন পাই । 
তোম। খিন। হদে মোর অন্ত "ত্তা নাই ॥ 


ভর্তি । ২৫৩ 


সংসার ৰিষয় জালে জড়িত হইয়া । 

মায়া মোহে মুগ্ধ হয়ে রয়েছি পড়িয়া ॥ 
দেখাও সে জ্যোতিক্্য় মুবতি তোমার । 
খুচে বাক পাঁপ তাপ শোক ঢঃখ ভার ।॥ 
গৌর ভক্ত ধার ধথ। যে ভাবেতে স্থিতি । 
প্রণান করিরা মাগি চরণে ভকতি ॥। 


বৈঞুব চর্ণাশ্রিত 
ভ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দাস দে। 
৬ গয়াধাম, চানচৌরা। 


শি এশা 
মাধুরা। 
(আমি) প্রমের অঞ্জন নয়নে মাখিম। কি শোভ! হেরিনু আজ । 
অতুল রূপের, মাধুরী লইয়া! প্রকৃতি ধরিল সাজ ॥ 
(আমার) হৃদয়ের দুঃখ, অবসাদ ছারা গেল দূরে-_অতি দুরে । 


অরুণের তাতি--প্রকাশে যেমতি; অন্ধকার যায় সরে ॥ 
কি উদার ভাব, দেবরাজ্য হতে, আসিল আমার প্রাণে । 
আলোকিত হিয়া, যেন মহীতল শশী-কর বিতরণে ॥ 


যেন) পন্্রজালিকের, দণ্ডের প্রহারে কি তাব সঞ্চার হ'ল। 
মাধুরী মাধুরী, অপুষ্ধ মাধুরী, কি মাধুবী ছড়াইল ॥ 
হেরি নভস্তলে, জলদ সঞ্চার, তাহে সৌদামিনী গেলে। 


যুগল রূপের, অভুল লাব্ণা (যেন) প্রর্কৃতি ধরিল খুলে ॥ 
সাগর গামিনী, হেরিন্ু তটিনী, তরঙ্গ উচ্ছাসে ধায়। 
অভিসারোদেশে, রাধী বিনোদিনী, শ্তাম পানে যেন যায় ॥ 


বন ফুল হেরে, আনন্দ লহ্‌রী হৃদয়ের মাঝে ছুটে । 
বনমাঁলা গলে, ষেন বনমালী আন্ত আকাশে ফুটে ॥ 
তমালে জড়িত, কনক লতিক। হেরিলাম কি সুন্দর । 


শ্তামাঙ্গের সনে, হেমা বরণী শোভে যেন মনোহর। 


২৫৪ ভ্তিদ ॥ 


মাধবীরে হেরি, নয়ন ভরিয়! মনে পড়ে মাধবেরে । 
অতসী চম্পক,হেরিয়া আমার মনে আনে শ্রীরাধারে ॥ 
সরোনর নীরবে, রক্ত কোকনদ ফুটিয়াছে মনোলোভ]। 
মনে পড়ে যায়, চরণ কমল নেহারি, রক্তিম আভা ॥ 
এইবপ আমি, ষে দিকেতে চাই, কিমাধুরী পরকাশে। 
মুগ জূপেধ, 'অঙ্গ কান্তি সাঁখি প্রতি ধেন ঝা হাসে ॥ 
আজ প্রেম ভরে, যে মাধুবী হেরি, সে মাধুরী যেন পাই, 
চিবদিন আমি, হে রাধারমণ! আর কিছু নাহি চাই ॥ 
তালে নয়ন, হইবে সার্থক, জীণন সফল হবে। 


ছঃখেব তিমিব, পীপু প্রেমালোকে শান্তি হয়ে বিরাজিবে || 
শ্রীরসিক লাল দে। 
জ্কান ও ভক্তি। | পুৰ্ধ প্রকাশিতের পর। ] 

ইীড়ীব জল তাপনংযোগে বাষ্প হয়, হাড়ী শ্বন্য হয়। কিন্তু 
শৈগ্ভাযোগে জল জমিয়া বরফ হয় এবং হাড়ীতেই ভিষ্টে। জপ 
জদয়ে ষখন ঈশরের একটা ষ্জাব আসে, তখন যার উত্তাপে সে 
বিলীন হয তাহাই জ্ঞান, আব যার শৈত্যে জগাট বাধে তাহাই 
ভক্তি । শুন্য জদয় লইয়। ঈশ্বব অনস্ত এরূপ ভাঁবিতে গেলেই 
ব।হাকে এণে চায় তাহা উড়িয়া! যায়। সেস্থলে এমন একটী 
কৌশল ব| ভৰ আছে, যাহাকে চিত্তে স্থান দিলে আর সে চাওয়া 
বস্কটি লুকায না বরং ন্গাবো নিকটে এগুয়ে আসে । এই কৌশলময় 
তাব্টীর নাম ভক্তি । উত্তা জ্ঞান নয়, পিজ্ভীনময়ী। তুমি ঈশুর 
ভাবনা করিতেছ, ভুমি জাবিতে ঈশ্ববে পা নাই। তোমার 
ভাবনানুখায়ী পার মত কিছুই তোমার চক্ষে ভাসেনা। ভাল, 
তখন সতা মিথ্যা বিচার তর্ক ছাড়িয়। একবার ভাব পা আছে। 
অমনি তোম|র হৃদয়ে একখানা পাঁব মত অপুবব কিছু ঠেকিবে। 
অমনি তুমি কেমন হইয়া, হয় একট। তুলসীপত্র না হয় একট! ফুল 
ফেলিয়া দিবেই । এই প্রথম তুমি জীবন্ত পৃর্গা জীবন্ত সেবা করিতে 
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দীক্ষিত ভউলে। এই সেবা হইতে ভক্তির এবাহ ক্রমেই প্রবল 
হইতে থাকিবে । আবার যদি আপাত মধুর অলসের বন্ধু জ্ৰানকে 
টানিয়া আন এবং ভাব, “ঈশ্বর কি আমাঁদেব মত যেতাঁর ছুট! পা 
থাকিবে ৮ তখনই দেখিবে সেই তাঁবসলিলটুকু ধূমায়মান হইয়াছে। 

স্থতবাং অলস জ্ঞানের নেত্রে যাহা মিথ্যা, সেই মিথার কুহর 
হইতে যে সাক্ষাঁড মধুময় সতা ফুটিয়া জাগ্রত হয়, ইহাই বিজ্ঞ্তান, 
এবং সেই সত্যের ভিতর হইতে যে আঁনন্দরসের সঞ্চার হয, তাহ 
বিজ্ঞানের প্রাণন্ব রূপা ভক্তি 1 তুমি ঈশ্বরের অনস্তাক্রোড ভাবিতেছ, 
কিন্তু বস্তরতঃ আকাশ পাতাল রক্ষ লতাই তোমার চোখে ভাসি- 
তেছে। তুমি যদি ঈশ্বরের দুলভ ক্রোড় প্রকৃতই তালাস কর, 
তবে তোমার অনস্তকে চাঁপায়ে ছোট করিয়া আন এবং একটুকু 
বিশ্বাস কর, দেখিবে মানুষের কোলের মত একখানা অদ্ভূত কোঁশল 
স্ুখশীতল কোল দীড়ায়েছে। তখন তুমি ঈশ্বরের ত্রেড়ে বসিবাঁর 
আঁশ। করিতে পার । এতদিন তুমি কোল ন1 দেখিয়া কোলে বসিতে 
চেয়েছিলে, উহা আকাশ কুম্থুমব মিথ্যা । ভক্তিতে ঈশ্বর প্রকৃতই 
মানুষ সাজিয়া আসেন এবং উভাই প্রেমরাজাসীমার আবম্ত। 

তুমি জ্ঞানা শ্রয়ে ্রীমৃন্তি পাষাণ মাটি ভাবিতেছ। একবার এ 
ভার আসে বটে। তাহা ধরিয়া থাকিয়! তুমি প্রতারিত হইতে 
চলিলে ; সাবধান। ইচ্ছা করিয়া কি বলপুর্বক একটু অশ্ রূপ 
ভাবিয়া দেখদেখি, তুমি কি হইয়া যাও? তোমাকে কে কোথায় 
লইয়। যায় ! তুমি সুহর্তে কোন্‌ অমৃত ধাঁমে চলিয়া যাঁও ! দেখদেখি 
তোমার সে পাষাঁণ মাটি কি হয়ে দীড়ায়। দেখদেখি আজ পাষাণের 
ভিতর দিয়া তোমার কোন সৌভাগ্য ফুটিয়া উঠে! আজ পাষাণ 
জ্ঞানটুকু পরিত্যাগ না করিলে সে কি অস্বতসত্যে বঞ্চিত হইতে 
তাহ! একবার ভাবিয়া দেখ। তাই বলি, ভক্তি জ্ঞান নয়, বিজদ্তান- 
মদী। সত্যের অন্তগুণে যে সত্য, তাহা পরম সত্য। এশ্ীসুণ্তি 
পাষাণ” এই সত্যের গর্ডে যে শশ্রীমৃত্তি পাষাণ নয়” আঁর একটা 
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সতা খেলিতেছে, তাহাই পরম সত্য, পরমামন্দ, জ্ঞান নয় লিজ্ঞান ! 

তুমি ভক্ত, দৈবের কোপে ভাবিতেছ নাম (ভ্রীনাম) একটা 
কিছু নয়। মাত্র কয়েকটা! অক্ষর । আলমের দাস সাজিয়া ভাবা 
ভাঁষ৷ একট! ন্ভাব ধরিলে, কিন্তু ডুবিয়ে দেখদেখি,_-একটু তলিল্পে 
দেখদেখি,নাঁম অক্ষর (চিন্ময়) বলিয়! ভাবিতে পার কিনা! 
দেখদেখি নামে সতাই স্থধামধু ঝরে কিনা? রোগীর জিহবায় দুগ্ধ 
তিক্ত লাগে, তাই দুগ্ধ তিক্ত কি? ইন্ড্রিয়ের অপরিম্ফ,টতাবশতঃ 
নাম তোমার যন্ত্রের ঘাটে ঘাটে মিলে না, কাজেই রস উদসীর্ণ হয় 
না, নামে মিঠ। লাগে না। বিশ্বাস ক'রে, প্রাণভগরে, একবার 
“রাম রাম” ঝল দেখি, না হয় “মর! মর।” বল দেখি, মন্ত্র ফুটে যায় 
কিনা, পরাণ শীতল হয় কিনা? নাম কালির আখর নয়, কালীর 
আখর! উহা সেচিন্ময়! চিন্ময় করাইয়া সা করিয়া. লইতে হয় ! 
তবে তে! চাদ গলে, সুধা ঝরে! যদি বল “কিছু নয়” অমনি উড়িয়। 
বিলীন হইল; আর যদি ভাব “কিছু” অমনি জমাট বাঁধিল, বাম্প 
না হয়ে বরফ হইল+ ঘনানন্দের অপূর্ণব সুপ্তি আবির্ত হইল! 
অনন্ত সানন্য ভয়ে তোমার জদয় সশোকিত করিল । ] 

ভুমি গোলাপ ফুল দেখিতেছ। গে।ল।প্টি ফুটিবার পূর্বের তুমি 
ভাশিতে পারিতে কি যে এই কণ্টক বেষ্টিত কদর্ধ্য বৃক্ষের ভিতর 
হইতে এমন একটী অপরুপ নেত্রানন্দ মনোমদ সুন্দর ফুল বাহির 
হইত পারে ? বুক্ষটির সহিত ফুলটির কোন সাদৃশ্য আছে কি? 
তবে ঈশ্বর সন্বন্ধেও সেইরূপ । অরুূপের ভিতর যে আদিরপ বিরা- 
জিত আছে, সেই ম্ৃগমদগন্ধী গোপাল গোলাপের ন্যায়ই ফুটিয়া যায়, 
ইহা তুমি বিশ্বাস করিবে না৷ কেন? তুমি জ্ঞানের টিপে বিশ্বাস 
করিতেছ না। কিন্তু একবার বিশ্বাস করিলেই, ভক্তি তোমাকে 
টান দিয়া এমন এক অথুর্ববধাঁমে লইয়া গিয়া এমন অপূর্ব বস্ত 
সব দ্েখাইতে থাকিবে যে তখন তুমি পূর্ধবাকার আত্বাবঞ্চনার কথ! 
মনে করিয়া স্তস্তিত হইবে । (ক্রমশঃ) শ্রকালীহর বন্থু। 
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পতিত জমী। 

জমিদারের নিকট জমী লইযা সকলেই কুষিকর্থ্মোর উন্নতির জান্থা 
তাহাতে কর্ষণাদি করিয়া থাকেন। শ্চারুরাপে ভূমি কর্ষিত হইয়। 
তাহাতে যদি বীজ রোঁপিত হয়, তবে সেই বীজ হইতে সুফল লাভের 
আশাও আমরা করিতে পারি । পরিণামে সেই ভূমিজাত শস্যাদি 
বিক্রয়লন্ধ অর্থে আপনাদিগের সাংসারিক উন্নতি বিধান ও জমী- 
দ্াবের খাজনা দান করিতেও যে সমর্থ হই, তাহাতে আব কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি আমাদিগের আলল্ত বশতঃ এ জমী 
কর্ষণাদি কার্ষে নিয়োজিত না হয়, তবে অতাম্পকাল মধ্যেই যে 
তাহা পতিত হইয়া যায় ও তাঁভাতে নানাবিধ আগাছা আয় গ্রহণ 
করিয়!, ক্রমশঃ সেই জমীর উর্নরত! শক্তি পর্যন্ত নস্ট করিয়া ফেলে 
সে বিষয়েও কিঞ্চিম্মাত সংশয় নাই । আবার সেই আগাছায় পরি- 
পূর্ণ গরমাবাদী জমীটী পুনর্ববার আবাদ করিতে হইলে অগ্রে অতি 
যত্বে সেই আগাছার মুলোৎ্পাটন করিয়া, কষেকবাঁর উৎখাঁভ 
করিতে হয় । অনন্তুর কর্ণ করিয়া, উপযুক্ত কৃষক দ্বারা নিয়মানু- 
সারে বীজ রোপিত হইলেই, সেই পতিত জমীও আবার সময়ে 
সফল প্রদানে সমর্থ হইয়া থাকে । 

স।ংসারিক দৃঠিতে এ সংসারে বহিভগিতের কীর্যাকলাপ অশ্ু- 
সন্ধান করিতে যাইয়া, যেমন জমী সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে 
পারি, তদ্রুপ অস্তরগিতের দিকে একটু স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে 
তাহা হইতে আমরা অনেক বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হই, 
পে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা আমাদিগের প্রধান জমীদার ধর্ম 
রাজের নিকট হইতে যে চৌদ্দপোয়া জমী লাভ করিয়াছি, তাহার 
মৌরস স্বত্বও প্রাপ্ত হই নাই। কয়েক দিনের জন্য ঠিক! জমা লইয়া 
তজ্জাত শক্ত বিক্রয়লব অর্থের কিছু ধশ্মরাজের নিকট রাজস্ব প্রদান 
করিবার ও অবশিষ্ট অংশ লইয়া, আঁমাদিগের এহিক উন্নতি 
বিধানের আশা করিতে পাগি। 
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এই চৌদ্দ পোয়া জমীটী আমাদের মানব দেহ । কিন্তু ৮ 
দুঃখের বিষয়, আমরা অদ্যাপি এই জমীর মুল্য বুঝিলাম না! কি 
একারে এই জমী হইতে অমূল্য ফললাভে সমর্থ হই, তাহার কিন্তা 
করিলাম ন। ! দ্বিনদিন এ হেন ফলবাঁন জমীটী পতিত হুইয়া যাইতেছে 
সে দিকে আমাদিগের বিন্দুমাত্র জক্ষেপও নাই ! আমরা দিব] 
অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, ঠিকে জমীর মৌরস স্বস্বাধিকার স্বাব্স্ত করি- 
তেছি। কিন্তু বুঝিতেছি না যে নানাবিধ কুমন্ত্রীর (যড়রিপুর ) 
পরামর্শে এখন আমরা আত্বাভারা হইয়া, আমাদিগেব এমন ভূমিটুকু 
আগাছায় (কুসংস্কারে ) পরিপুর্ণ করিয়। ফেলিতেছি ও জমীদারের 
ভীমকর (পুণ্য) দানে অসমর্থ হওয়ায় তীহাঁর নিকট অপরাধী 
হইতেছি। যেদিন পাইক বরকন্দাজ ( যমদূতগণ ) লাঠি হাতে 
করিয়া, রাজস্ব আদায় করিতে আসিবে, সেদিনকি জবাব দিব 2 
উত্তর দিতে না পাঁরিলে তম্মুহর্তে আমার এ জমী কাড়িয়া লইলে 
তখন কি করিব ? হাঁয় হায়, আমর! কি কুহকে ভূলিয়াই আজ এ 
বিষম ব্যাধিগ্রস্থ হইয়ীছি তাহ! স্থির করিতে পারিতেছি না! 
উপযুক্ত কৃষক (সদ্গুরু ) আসিয়া, ভূমিকর্ষণ সদ্বন্ধে সত্পরামর্শ 
এপরদান করিলেও তাহা আমাদিগের অভ্যাস দোষে অতি তিক্ত 
বলিয়া বোধ হয়। তাই কৃষকেরাও সময়ে সময়ে উপষাচক হইয়। 
উপদেশ দিতে আসিয়া, বিফল মনোরথ হইয়া, প্রত্যাবর্তন করিয়। 
থাকেন। তবে আমাদিগের উপায় কি ঠ কি করিলে আমর! এই 
সব কুসঙ্গীর সংসর্গ ত্যাগ করিয়া! কৃষিকর্ম্নে মনোযোগী হই, তাহ! 
আমাদিগকে কে বুঝাইয়। দিবে? কে আমাদিগকে প্রকৃত বন্ধুর 
ন্যায় নিজে হলকর্ষণ করিয়।, আমাদিগের এ জমী আবাদ করতঃ 
ফল দেখাইয়] দিয়া, আমাদিগকে মুগ্ধ করিবে কে আমাদিগকে 
দেই ফলের সুমিষ্ট রসাস্বাদন করাইয়া, আমাদিগকে কুসঙ্গীর সঙ্গ- 
ত্যাগে বাধ্য করিবে? 

বুঝিলাম যে দিন আমাদিগের স্থুদিন আসিবে, অদুষ্ট-চক্রের 


ভক্তি । ৯ 


শখের অংশ যে দিন উপরে উঠিবে) সেদিন আর আমাদিগকে 
ভাবিতে হইবে না। সে দিন হয়ত স্বয়ং জগিদার মহাশয়ের কৃপাদুষ্টি 
আমাদিগের উপর পতিত হইলেও হইতে পাঁরে। তখন তাহার 
প্ররোচনা সতকৃষক আসিয়া, আমাদিগের চক্ষু ফটাইয়া দিতেও 
গাঁরেন। কোন সদাশয় কৃষক মহাশয় যদি একটাবারও নিজে ক্ষতি 
স্বীকার করিয়।, আঁমার্দিগের চক্ষুক্রম্মীলিত করিয়। দেন, তবে আগা, 
দিগের আবার জ্ঞানোদয় হয়; তখন আব আমরা ক্সপথে কুপথে 
না ঘুরিয়া, আমাদিগের স্ব স্ব পথ খুঁজিয়। লইতে পাঁরি। কোন্‌ পথ 
বা উপায় অবলম্বন করিলে, আমরা ভধিক্যতে ধনবান হইতে পারি, 
তাহা আমরা তখন অনায়াসেই বুঝিয়া লইতে সক্ষম হই। তখন 
আর আমাদিগের কোন চিন্তা থাকে না। তাই বলি এমন মান 
জমী প্রাপ্ত হইয়া, আমরা হেলায় তাহাতে অনেক আগাছাকে 
আশ্রয় দিয়াছি। এখন তাভাদিগের নুল সকল ক্রমশঃ বিস্তুত 
হইয়া পড়িয়াছে ও শাখা গরশাখায় দিন দিন সে সকল গা া।রও 
বিস্তৃত গ্রসর লাভ করিতেছে। এই হেতু আমর! নিতান্তই হেয় 
ও অকন্মণ্য হইয়। পড়িতেছি। 

এই সাদ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত মানব দেহে হদি আমরা কুসংস্কারের 
বীজ রোপন না করিতাম, তবে কি আমাদিগের এমন সোণার ভুমি 
এমন ছারেখারে যাইতে ব্সিত ? তাহা হইলে সাধক-চুড়ীননি বাম- 
গ্রসাদের মত এ জমীতে বাস্তবিকই সোণা ফলাইয়া লইতাম। কিন্তু 
কি বলিব কালমহাত্মে আমরা এখন জ্ঞানধনে নিতান্তই দুর্বল হইয়! 
পড়িয়াছি। তাই আজ আমাদিগকে এত চিন্তিত হইতে হইতেছে) 

কৃষকগণও অনেক বার নিজের নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়া 
আমাদিগের জমী আবাদ করিতে আসিয়া শেষে অকৃতকার্য হওয়ায় 
আর তাহারা আমাদিগের প্রতি কুর্পাকটাক্ষপাত করিতেও রাজী 
নহেন। অতএব এক্ষণে যছি সেই দয়ানিধি ধর্্মারাজের আশ্রয়- 
গ্রহণ করিতে পারি, যর্দি তিনি কিছু দিনের কর মাপ করিয়। 


৩৩ 


২৬০ তত্ভি। 


আমাদিগকে জমী আবাদের জন্য কিঞ্চিত সাহায্য করেন, দুই এক 
জন কৃষককে যদি আমাদিগকে কৃ পর্শা খাইতে বাধ্য করেন; 
ভ.বই যদ আবার আমরা মালষ হইতে পারি । সুতরাং এক্ষণে 
একমাত্র তাহারই কৃপাকণা ব্যতীত আরত কোন উশায় দেখিতেছি 
না। অতএব বন্ধুগণ! আনুন আজ আমরা সকলেই কাতর-কণ্ে 
সেই দ্য়াময়ের নিকট দয়া ভিক্ষা করি । কারণ আমাদের এ পতিত 
জমী আবাদ করা বিশেষ আবশ্যক হইয়? পড়িয়াছে। তাই ছুঃখের 


সহিত দীনহীন নিন্সের একী গীত গাইতেছে। 


বাউল । 


তাই বলি মন, দিন থাকিতে আবাদ ভূলোনা । 

এমন মানব জমী রহিল পতিত, চেয়ে দেখলে না ॥ 
আধগাছাতে পুর্ণ জমী, দেখতে পাওন। মন তুমি। 
দিনে দিনে জমীর হাঁনি, হচ্ছে তাঁকি জান না।। 
চোদ্দ গোয়া! জমি ঘেরা তীয টিকে জমা থাজনা করা 
কোন্‌ দিনেতে গিউবে টে ড়া, ফসল খাওয়া! হবে না 
ফমল যর্দি আশ! কর, আগাডার শিকড় মাব। 

তার পরে বাজ রে।গন কর, কষ্ট পেতে হবে না 
চাষ যদি না করিবে, (ক উপায়ে খাজনা দিবে । 

শী তোমার কেড়ে নেবে, গালাতে পথ পাৰে শা 
ভার্ধম বলে ফলদ হ'লে, খাঙ্ছনা ভুমি দেবে ফেলে। 
তখন আপনি জয়ী ছেড়ে দিলে কেহ কিছু বলে না 


যে।গেন্দ্র নাথ ভক্তিবিনোদ, 
আঁধ্যধর্্রগ্রচার সমিতি শিবপুর, ছোট ভট্টাচার্য্য পল্লী, শীতলাতল। ৷ 


সক্কি। ২৬১ 


কানন (সমালোচনা )। 

পুর্বে গ্রশ্থের ও গ্রস্থকারের বড় আদর ছিল; কেননা তখন 
কচি কেহ এই মহুদ্যাপারে হান দিতেন। এখন সে আদর নাই 
গ্রন্থ ও গ্রন্থকার অনেক । গ্রন্থ পাঠ করিয়া গুণের বিচার ও প্রব, 
ক্র করিবার দিন অতীত হইয়াছে, সে স্মাদৰ এখন প্রতিপন্থির 
উপর নির্ভর, সুতরাং অনেক অগ্ুল্য জিনিষ অবিঢারিতত পব্িস্থা ক্রু 
হয়। ৫কাঁনন” একখানি প্রবন্ধ পুর্ণ নেস্তিক গ্রন্থ, জ্ঞান, ক্ন্ি 
. বিবেক, বৈরাগা প্রভৃতি গুণে ইহার কলেব্র পরিশুদ্। বাকল দপণ 
' শ্রভৃতি পত্রিকার লেখক শ্রীধুক্ত বাবু রসিক লাল দে মছাশয় ইহার 
রচয়িতা । ইহার স্থখপাঠ্য প্রবন্ধ আমাদের ভক্তির পাঠকগণণও 
আস্বাদ করিয়াছেন। কাননের সারগর্ভ বন্ধ গলির নদে] ১) 
সমালোচনা ছলে অদ্য এখটী ভর্ক্ত-রসোদ্দীপক প্রবন্ধ আমাদের 
পাউকগণকে উপহার দিতেডি। | 

“বিশ্বাসের আশা বাণী ।৮ এই সংসার বড ভয়াবহ পরীক্ষার 
স্থান। এই সংসার মহাসাগর পাঁর হইতে হইলে বিশ্বাসকে মানস" 
তরা'র কর্ণধার না করিলে পার হইব!র উপায় নাই £ আমিই সত্যের 
পাইল তুলিয়! দিয়া অশেষ তরঙগমাল] বিক্ষোভিত সমুদ্রের মধ্যে 
»__-প্রবল ঝটিকাঁর প্রচণ্ড আঘাৎ ব্যাহত করিয়া সাগরগর্ভ নিহিত 
পথের প্রকাণ্ড বিদ্ব স্বরূপ পর্বব্ত সমূহ অতিক্রম করিয়া সেই শান্তি- 
গ্রদ__-নীরব আনন্দের আধার ও পুণ্যময় পুলক ভরা বেলা ভূমিতে 
লইয়া যাইব। যে দেশের পবিত্র স্থখ, পার্থিব সখে উন্মভ জীব 
উপলদ্ধি করিতে পারে না, যে দেশে হাহাঁকারের প্রবল এভাঁপ 
নাই-_বিষাদের কুহেলিকামধ্ষি তস্পষ্ট ছায়া নাই--যে দেশে দ্বণ্য 
অত্যাচার, অবিচ।র, উৎ্পীড়ন, ছ্েষ, হিংসা, ভালবাসার নামধারিণী 
কপটতা নাই, যে দেশে প্রেমের নামে কাম বিক্রয় হয় না, সে 
দেশে অনন্ত জ্যোতির অতুলপ্রতা সততই উন্তাসিত--সেই 


জেয তির্ময়পুরে-সেই ছ্যাতিমান দেব দেব মহাদেবের অসৃতময় 


ঞ্ 


২৬২ . ভক্তি । 


আগারে আমি তোমায় লইগা যাইব--এস আঁমার সঙ্গে সঙ্গে এস !! 

রাজার পুত্র সঞ্চম ব্ধীর শিশু শ্রুব নিমাতার তাড়নায় ক্ষুব্ধ 
হইঈম।, আমর উপর নির্ভর কাঁ মা, আমার হস্তধারণ করিয়।ই 
মায়েব কথায় আস্থ। রাখিয়। “কোথায় পদ্মপলাঁশলোচন হরি” 
বলিতে বলিডে ছুটির! ছিলেন। হিং জন্থু সমাকুল গভীর বনমধো 
ঞ্ুব একা ১ তাহার শিশু-হৃদ্রয়ে অন্য চিন্ত! নাই) কাতর ক্রন্দনে 
গভীর আন্রনাদে তিনি কেবল বরতে লাগিলেন «কোথায় পদ্ম- 
পলাশলোচন 1!” 

ম। বলিয়াছেন ভিনিই আমাদের একজন-__তিনিই আমীছে 
বন্ষু--তিনিই আমাদের সকল দুঃখ, স্কল অভাব দূর করেন; তা 


মায়ের কথা শুনিয়া ঠিনি আতর স্বরে ডাকিতে লাগিলেন, 


“কোথায় পদ্ুপলাশলোচিন হরি” 

মায়ের কথাষ প্ুব বিশ্বাস করিয়া শিশু ঞ্রুব আমার হস্ত দৃঢ- 
রূপে ধারণ করিয়া রহিলেন, তাহাব কল ভয় দূর হইল, গুরুমন্ত্রে 
দ্ীক্ষত হয়া এ ছার ম[টির রাজা তুচ্ছ তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া 
সেই স্ব রাজোর সর্ময় সিংহাসনে চলিয়া গেলেন ॥ বিশ্বাসই সেই 
মভানাজ্যের চালক, এই ভ্ভ্বানে খ্রুব নিজ কর্তব্য সিদ্ধ করিলেন; 
ভ।ঠার কানন। পুর্ণ হইল, জীবন সার্থক হইল। 

তারপর। প্রহলাদ! প্রঙ্লাদ সমুদ্রে নিঙ্গিপ্ত হইতেছেন) কিন্ত 
তাহার সম্পূণ নিন্ভর জগদীশ্বরের উপর । পর্ববতের তুল শৃঙ্গ হইতে 
ভূতলে পাতিত হইত্েেছেন--তখনও ভীাহার হৃদয়ে সন্দেহের লেশ 
মাও নাই, জলন্ত ছভাশণে বিক্ষেপিত হইতেছেন, তখনও এহলাবের 








(১) আম, মরারমাথা, কুপমণ্ড্ক» চোখ গেল, মানা, ভূষণ» নন্দনকান, 
বিশ্বাদের আশ! বানী, প্রীতি নিকেতন, বিপদে শিক্ষা, গুকুনী পুকুর, আয়ে!" 
জন, গুরুভক্কি, বিশ্বাস, স্বর্গের ছবি, সে কি ধন, এই ১৭টা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে 
১০৮ পৃষ্ঠায় গ্রস্থ সমাপন । 

+ কুছেলিকামরী 'অস্প ছাক্ক। 
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প্রাণের মধ্যে বিশ্বাস জড়িত। প্রহ্নাদ বিশ্বাসময় হইয়! গিয়াঁছেন, 
তাই ভাবে নিমগ্ন প্রহলাদ পিতার প্রতি বলিলেন__“্জড় স্ফটি কন্তস্তে 
আ।মার হরি আছেন বইকি %” 
অবিশ্নাপী মোহাচ্ছন্ন জীব, আমার প্রতি গহল।দের দৃঢ়তা 
দেখিলে ? এই দৃতায় ছিনি হরি বিদ্বেষী পিতাকে দেখাইলেন 
স্ফটিকস্তান্তে নৃসিংহ সুপ্তি !” 
তাই বলিতেছি“্থচুমর পথ বড়ই সরল, বড়ই সোজা । আমার 
হাত ধরিয়া! এস, জট ইপাণারাম হরিকে দেখিয়া জীবন মধুময় 
ক্লিরিবে, প্রকৃত শান্তিলাভে সমর্থ হইবে। 
রা আমার বলেই অভ্জুন কৃষ্ণের ন্যায় সারথি পাইয়াছিলেন। এস 
ভাই ! তাই বলি, আমার হাত ধরিয়। ধীরে ধীরে চল-_মানব দেহে 
দেবতার ধন পাইয়! মহাদেবের প্রিয়তম হইবে ।৮ 
বিশ্বাস আমাদিগকে আশ্বাস বানী ছার! কেমন মধুর রবে 
আহ্বান করিতেছেন ; কিন্তু হায়! আমরা কি মৌহকুপে নিমগ্ন, 
যে কৃপমণ্ডুকের ন্যায় মাটার সংসারকেই সন্বস্ব জানিয়া ভীহার 
মধুময় বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছি । অহো!! ভ্রান্ত মানব 
আমরা--আমাদিগকে ধিকৃ। 
ইত্যাদ্রি ভানেক স্থখপাঠ্য প্রবন্ধে কানন খানি সুশোভিত । গ্রন্থ 
কার কাননের সমগ্র আয় সোণামুখী গরীব ভাগু।রে উৎসগীকৃত 
করিয়। আমাদের আরও ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। মুল্য ॥০ আন 
অসমর্থ পক্ষে 1/০ আনা; খ্রন্থকারের নিকট পোঃ সোণামুখী জেল 
বাকুড়া এই ঠিকানায় পাওরা ঘায়। সহসস্পাদক । 
2 
বৈষ্ণব কার্ধ্যানুশীলন । 
ও বৈষ্ণব গুস্থ সমালোচনা । 
সমাজে আজকলি অনেকগুলি বৈষ্ণব পত্রিকা পরিচালিত 
হইতেছে। সমাজের বল উপকার ও অভাব মোচন ইহার দ্বারা 
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সংসাধিত হইতেছে সত্য, কিন্ত্র বৈষ্ৰ সমাজের এক মহান অভাব, 
কংহারই লক্ষ্যে আসিতেছে না, সে অভাব নবীণ বৈষ্ণব গ্রস্তকার 
গণের কাধ্যকারীতার উৎসাহ দান । হায়! হায়! সাধারণ পামস্তিক 
পত্রিকার এই অসাধারণ গুণে অনেকানেক প্রাকৃত লেখক গণ খ্যাত- 
নাম! হইলেন কিন্তু আমাদের বৈষ্ঞব পত্রিকা সম্পাদক গণের নিকট 
নবীন বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ অসাধারণ আধ্যাত্বিক চিস্তাশীলভা ৩ 
গবেষণার পরিচয় দিয়াও চিরদিন অন্ধকারের আবছায়ায় ঢাকা 
রহিলেন। এক সময়ে বৈষ্ণব সমাজে 2.৭ 4 খবৰ ও বৈষ্ণব গ্রন্থ- 
কারের এভই আদ্র ছিল বে সে সময় মুদ্রান্ত্র না থাঁকিলেও সেই 
সমস্ত গীত, কবিতা, গ্রন্থ, হস্তে হস্তে অন্মলিপি হইয়া সমগ্র গৌড় 
মণ্ডল ছাইয়! গিয়াছে, এমনকি সমস্ত উড়িষ্যা, দক্ষিণ সমুদ্রকূল 
রাজরাঁজরা এরতি রাজধানী, নেপাল প্রভৃতি স্থদূর প্রাস্তেও সে বৈষ্ণব 
কবিত্বের সমাদর দেখা যায়! বৈষ্ুব কবিদের যে পরস্পর গুণো- 
ল্ল।/সিতা ছিল, বৈষ্ণব গ্রন্থ ও পদাবলীতে তাহারও বিশেষ গুাম।ণ 
পাওয়া যায়। বৈষব বৈধুনের গুণ দেখিলে আত্মহারা হইবেন, 
কিন্তু এখন সে দিন উন্টাইয়া গিয়াছে । পরগুণে প্রীতির পরিবর্তে 
আত্ম গুণে উন্মন্ততা এখন বৈষ্ব সমাজেই অধিক দেখিতেছি, যেন 
কাহার ও প্রগাঢ অভিসম্পাতে এই মহাদোষে সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ 
লগ ভণ্ড হইতেছে । বৈষ্ণব সমাজে অধুনা তিনটা দল দেখিতে ছি, 
সাধক, লেখক, সমালোচক বা সংস্করক। লেখক দলের মধ্যে 
পরস্পর অনেকটা বৈষ্ণব ব্যবহার অর্থাৎ গুণোল্লাসিতা দেখা যায়, 
কিন্তু প্রীন ধরণের কোন কোন সাধক ও নবীন ধবণের সংস্কার. 
দের "যে কি এক ব্সবৈষ্ণবোচিত দক্তময় ভাব, দেখিলেই ওাঁণের 
কোমলতা বিশুঞ্ক হইয়া যায়। যে সমাজের নিরভিমানীতা ও 
পরগুণোল্লাসিতাই মুল চিহ্, সে সমাজে এ কি উৎপাত £ অভিমান 
যে কুসাধকের লক্ষণ, ইহ! অনেকে মনে করেন না। সমাজে এখনও 
যে সকল স্ুসাধক নিরভিমানী ভর্ত' দম্য় ময় দেখা দিয়! থাকেন, 
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তাহাদের নিরভিমান সৌগ্য মুক্তি, বিশ্বপ্রেমে গদগদ কোমল হৃদয় 
দেখিলেই কীিয়া পদে পন্ডিতে ইচ্ছা করে । কিম্বা অম্রতাঁয়মান 
সন্সেহ মধুর বাক্য, শুনিতে শুনিতে অন্তঃকরণ কুষ্ ক্রু“ বলিরা 
কাদিয়া উঠে। দুরে থাকিয়াও এমন অনেকানেক মহাপ্রাণ ভক্তির 
উদার প্রেম লিপি পাইয়া ভাহাদের পাদপদ্মে আত্ম বিক্রয় করিয়। 
বসি, জাবার সময় সময় শ্ীগৌরাঙ্গের প্রেমোদান হীগৌডমণ্ডল 
আগাছ।য় পুর্ণ দেখিয় প্রাণ ফাটিয়া! যায়, তাই সময সময় ছুই একটী 
প্রাণের দুঃখ হৃদয় ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়ে, বৈষ্ণবজন ক্ষমা 
করিবেন । 

আমর] চাই কি ? আমরা চাই, বৈষ্ণব সমাজে বিদ্বজ্জনের সমা, 
কেশ, চাই সেই প্রেম-মৈত্রী কৃপা-_অপেক্ষা, চাই সেই নৈষ্ণবোচিত 
একগ্রাণতা । ইহ] যদি চাহিতে হয়, তবে খাহাদের চিশ্তাশীলোতায় 
আধ্যাত্মিকতা আছে, ফাহাদের পবিত্র লেখনী সেই পূর্ণপ্রেমাধারের 
প্রেম রঙ্গে ডুনিয়া আছে, সেই নৈষ্ণব কবি-__বৈষ্ঞব গ্রস্থকারগণের 
উৎ্সাহবদ্ধন আবশ্যক । অনেক সময় কোন কৌন বৈষ্ুবৰ সহযোগীর 
তীত্র সমালোচনায় কোন কোন গ্রস্থকারকে নিস্পিন্ট হউতে দেখি, 
ইহার উপকারিতা অন্বীক।র করি না, কিন্তু নবীন নৈষ্ঞন গুস্থকাঁর 
গণের মধ্যে কাহার উল্লেখষেগা গুণের অনুশীলন দোখ না, ইহাতে 
বড় ছুঃখিত হই। বর্ভদাঁন সমাজে বৈষ্ণব ধশ্মের ভিতানুঠাতৃগণের 
সংখ্যা অতি অল্প, ইহার! যাভাতে প্রচুর উৎসাহ প্রাপ্ত হন, সর্বত্র 
খ্যাতি সম্পন্ন হইয়া আদর্শ ব্বরূপ দণ্ডায়মান হন, প্রত্যেক বৈষ্ণব 
সম্প।দকগণেরই সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত, অতএব আমর! সমুদয় 
বৈষ্ুৰ সহযোগী সমুদয় বৈঞ্ুব সভার নিকট অনুরোধ করি। 
ষাহার1 বিশ্বপ্রেমিকতার উত্তেজনায় বৈষ্ণব পত্রিকা পরিচালন ও 
বেষ্ব সভ। স্থাপন কার্যে দাড়াইয়াঁছেন, তাহাদের সেই অবারিত 
হিতানুষ্ঠান স্বার্থের বা প্রতিপন্তির গতিতে আবদ্ধ দেখিলে বাস্তবিকই 
. সকল আশার মুলে কুঠারাধাত হয়। 
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শ্রীধাম প্রচারিণী সভ1। আমরা শ্রীনব্বীপ--মায়াপুর- 
জ্রীধাম প্রচারিণী সভার কার্য কলাপ দর্শনে বড়ই শীত ও আস্বা- 
দিত হইতেডি। বৈষ্ণব হিতানুষ্টাতগণের প্রতি উত্সাহ দান এই 
সভার একটী নিঃস্বার্থ বৈসবতা। স্ুলেখকগণের পুরস্কার, যোগ্য 
বাক্তিগণকে বৈষ্ণব উপাধি দান, ভিত'নুষ্ঠাতৃগণের নামোল্লেখে ধন্য. 
বাদ দান, এই সকল স্তবমহহ নৈঞ্ন ঘোগা গুণে নিকট সমগ্র 
বৈষ্ঞব সমাঙ্গ কৃতজ্ভ । যদি গুকৃত উচ্চত| কিছু খাঁকে তাহ! ইহারই 
নাম। কয়েক বৎসর ধবিয়] “নিবেদন” ও “বিক্রিয়া” পত্রিকায় 
আসাম অচারিণী সভার পন্যবাদ প্রাণ মহ্থাত্মগসের পবিত্র নাম 
দেখিয়া আমরা বৈষ্ব ধর্োর পুনকণখানের অনেক আশা পাইতেছি। 
কিন্ত কাহাকে কি কি মহছ্ঞ্ণের জন্য ধনাবাদ দেওয়া হইয়াছে, 
তাহার কিঞ্চিৎ আভাস থাকিলে আমরা চরিত্র পরিবর্তন ও বৈষ্ণবতা। 
শিক্ষার আদর্শ পাই। আগোৌড়মণ্ুলে সকল গৌরবের কেন্দ্র স্থল 
্রীনবদ্ধীপ, সে শ্রীধামস্থ মহাঁসভ। হইতে আমরা অনেক আশা করি, 
আর আশ! করি শজ্রীগৌডমগুলের নৈঞ্চৰ সাম্প্রদায়মাপ্রেই এই 
বৈষ্ণব গৌরব সংরক্ষিণী প্রীধাম প্রটারিণী মহাসভার উন্নতি কামন১ 
সর্ধতোভাবে যোগদান করিবেন। এক সময় যে বৈষ্ণবনধশ্ম উনি 
উচ্চ সিংহাসনে এএতিঠিত হইয়াছিল, তাহ! এই প্রকারেই হইয়াছিল ' 
সমগ্‌ বৈষ্ুব সমাজ একতাবদ্ধ হন, শ্রীধান প্রচারিণী সভার ইহাই 
উদ্দেশ, আমর! এই মহদুদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ সাফল্য কাঁমনা করি । 

আগামী সংখা! হইতে আমরা “ভক্তি” পত্রিকায় বৈষ্ণব হিতানু- 
ষ্ঠাতৃগণের এবং বৈষ্ণব গন্থ ও গুম্থকারগণের বিষয় অনুশীলন 
করিবার প্রয়াসী, আশা করি নিঃস্বার্থ বৈষ্ণব মণ্ডলী ও বৈষ্ঞব গরন্থ- 


কারগণ আমাদের এই সাধু সঙ্কল্পলের সহকারীত! করিয়! কৃতার্থ 
করিবেন। মিন্মলিখিত ঠিকানার মহাজ্মাগণের সঙ্বান্থুভূতি সূচক 


পত্রা্দি পাইক-লা শাকরি। সহকারী সম্পাদক, 
৫৬৯ ২, জ্রীরামপ্রসম্ন ঘোষ । 












ভক্তিভগবতঃ সেবা! ভক্তিঃ প্রেমস্থরূপিশী। 
ভক্তিরানন্দরূপাচ ভিডি ভাতে লীবনম 





হয় খণ্ড জ্যৈষ্ঠ ও ও আষাঢ মাস ১৩১১। ১ম ১১শ সংখ্যা | 






বিষ ৃ লেখক পঞাক্ক । 
১। প্রার্থন! সম্পাদক ২৬৭ 
২। ভাক্ত অধম ও উত্তম কালীহর বন্ু ২৬৮ 
৩) তুমিহ সব তোমাতেই মব ঈশ্বর চন্দ্র পড়া! ২৭২ 
৪1 টৈষ্ঃব ধর্মে বর্তমান অবস্থা! সহকারী সম্পাদক ২৭৫ 


৫ পাপারাজার রাণী ৬অমৃতলাল পাল, এম এবি এক ২৮২ 
৬। মানবঞ্জ]বনের প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছিবার উপায় কি? 


হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৯১ 

৭। মুত্যু আনন্দণম ভট্টাচায্য ২৯৯ 
৮। দ্রধাই ধর্ষ সতীশচন্দ্র বস্থু ৩০০ 
৯। অমশা ক্ষুদ্র গল্প সহকারী সম্পাদক ৩৯১ 
৯৬1 চাপা পেমান্শা সম্পাদক ৩০৭ 
১১। উপাসন! তত বৈষ্ণ বচরণ দাস ৩১ 


হছাবড়।, রিলারাম্ন প্রেসে 
জীপুণচন্ত্র দাস দ্বার] মুদ্রিত । 
ভক্ত মগ্ডলীব সাহায্যে-_ 
শ্রীভাগবত ধন্ম প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত | 
ঠ্িকানা--হাবড়া--কৌড়ার বাগান শীতলা তল!। 


শ্রীর্রীর।দারমণে।দয়তি 


ভক্তি । 


তক্তিরভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমম্বরুপিণী 
ভক্তিরানন্দ বূপাচ 'তক্ভিভক্তস্ত জীননম ॥ 


প্রার্থনা । 


ত্রমেব কর্তা অধ্টা চ সংহর্ত। জীব বশসলঃ 
জানন্নপি ন জানামি মায়য়াহং বিমোহ্িতং 
বিদেহ্িতত্ববিজ্গানং বিধেহি ভক্তিমু্তমাং 
যয়া লদ্ধ পরিভস্তীনো ভজেহং তাং দয়ার্ণনং | 


হে সর্ববজীবজীবন ! তুমিই কর্তা, তুমিই অস্টা, আবার ত্বমিই 
সংহর্ভী ; ইহ? জীনিয়ী জানি না, অর্থাৎ কখন কখন ঠিক নে 
হয়, তুমিই সকল, আবার কাধ্যকালে সে ধারণা রাখিয়া কাধ্য 
করিতে পারি না, স্থখ পাইলে অহসঙ্কারে মাতিয়া যাই, দুঃখে পড়িলে 
কািতে থাকি, হে জীববত্সল ! তোমার মায়ায় আমি বিমুগ্ধ, তাই 
তোমার লীল! খেল! বুঝি না, সকলই তোমার কার্ধ্য ইহ। ধারণ! 
করিতে পারি না, আমার অলীক কর্তৃত্ব আমি জ্ঞানহার৷ হইয়া 
পাপের ভাগী হই! অতএব হে দীননাথ আমায় তোমার খ্বরূপ 
তত্ব জানাইয়া দাও, তোমার তত্ব জানিয়া তোমার কর্তৃত্বে আমার 
কল্লিত কর্তৃত্ব সিশাইয়া আমি ধন্য হই। হে দয়াময় উত্তম! ভক্তি 
দাও, ষাহার প্রভাবে তোমার ভাবে ভাবিত হইয়া! অজ্ঞান নাশ 
করত একমাত্র ভজনীয় ঘয়ার সাগর যে তুমি-_-তোমার ভজনা করি, 
তোমার দয়ার সীমা নাই, ভুমি দয়ার সিন্ধু, আমি অজ্ভানাধারে 
ভ্রিতাপ তাপে তাঁপিত হইয়! বড়ই ক্লেশ পাইতেছি, তোমার ভাব 
সিন্ধুতে আমায় ডূবাইয়। রাখ, তাহ! হইলে সকল জ্বাল দুরে যাবে, 
প্রাণ শীতল হবে । 

দীনবন্ধু । 


৩৭ 


ভক্তি । 
তক্তি__-( অধম ও উত্তম )। 


সন্ধাবন্দনাদি নিত্যকর্শ,। জাতেষ্ট্যাদি নৈমিত্তিক কর্ণ্ম, 
চাক্দরীয়ণাদ্ি প্রায়শ্চিন্ত এবং সগুগব্রঙ্গবিষয়ক মীনসধ্যাপাররূপ 
উপাসন। দ্বার বুদ্ধি শুদ্ধ হয়। বুদ্ধি শুদ্ধ হইলে নিত্যানিত্য বস্ত্ু- 
লিবেক সপ্তীত হয় । অর্থাৎ “তরদ্গৈব নিত্যং বস্তু ততোহন্যদাজিলম- 
নিত্যমিতি বিবেচনং” উদ্ভুত হয় । এই বিবেক হইতে নিত্যে অন্মু- 
বাগ অনিত্যে বিরাগ জন্মে! “ইহামুত্রকলভোগ বিরাগ?” বা বাসনা 
পরিশৃন্যকেই মুক্তি বল! যায়। এখন সাধনার ছুটি পন্থ। পাওয়! 
যায়,_বিরাগের পুি ও অন্ুরাগের উদ্দীপন । 


একশ্রেনীর লোক চিন্তদৌন্নিলাবশতঃ কর্তব্য হারাইয়া বিরাগের 
আশ্রয় গ্রহণ করে । কন্ধে দিন দিন তাহাদের শৈথিল্য বাড়ে। 
তাহাদের সহিত ভক্তির কোনই সন্ধন্ধগঙ্গ নাই। কিন্তু যাহার! 
«“নেতি নেি” তন্ত্র বিচার করিয়। নৈরাগ্যের উদ্দীপন সেবায় নিরত 
থাকে তাহাদের কথাই এই গ্রবন্ধের এথম আলোচ্য । তীহারা 
অনিত্য বস্ত্র নিচয়ে “নেতি নেতি” করিয়া অনিত্যের অতীত কোন 
বস্তুর তাল্লাস করেন । স্ৃতরীং ভীভাদের সহিত ভক্তির সম্বন্ধ আছে। 
এইটি নিত্য নয় সিদ্ধান্ত দ্বারা কোন্টী নিতা তাহা বল! হয় না। 
কিন্তু “এইটি অনিত্য” বলিলে, নিত্য বস্তু কি, তাহার একটা জভঞানা- 
তাস আছে, বুবিতে হইবে। নিত্যের সহিত পরিচয় না থাকিলে, 
কেমন করিয়। কে'ন্‌ বস্তরকে অনিত্য বলিয়া ত্যাগ করিব ? তবেষে 
আমর! সাধারণতঃ অনিত্য বলি, কেবল স্থখ না পাইয়া অথবা গুন। 
কথ্থায়। জগৎ অসৎ সুতরাং স্তীপুজ্রাদি কেহ কারো নয়, ধনদৌলত 
মিথ্যা, এমন কি নিজ দেহও মিথ্যা মায়ার ভেন্কি_-এই অবাস্তবতার 
অন্ুধ্যান করিতে করিতে স্বপ্রকাশ নিত্যের প্রকাশ সম্ভবপর ৷ কিন্তু 
কার কত কালে সম্ভবে কে জানে? 


এক শ্রেণার সঙ্গীত পাঠে বা শ্রবণে আমর। অবগত হই যে 


ভক্তি । ২৬৯ 


কতকগুল1 লোক মানবের প্রাণে “সংসার অসার” এইরূপ কতক- 
গুলি পদ গাইয়৷ আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছে । 
“বাশের দোলাতে উঠে” কেহে বটে, 
যাচ্ছ চলে শ্মশান খাঁটে 1” (কিকিরটাদ ) 

এই প্রকৃতির গান ছুএকটী নয়। এই সকল সঙ্গীত যথার্থই 
মানবের কোন মঙ্গলসাধন করিতেছে কিনা বিচাধ্য। ঘোর তুফ!নে 
কি তরঙ্গে পড়িয়া লোক স্বতঃই প্রাণের উচ্ছাামে কোন্‌ প্রাণের 
বন্ধকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে থাকে । তখন নিত্যানিত্য “নেতি 
নেতি” বিচার বিনাই প্রাণে বিশ্বাস ও নির্ভরের ফোয়ারা খুলিয় 
যায়। তখন তীহাঁর চিভ্ডের অবস্থ! যেরুপ হয়, এ প্রকৃতির সঙ্গীত 
গুটির শ্রবণে ও চিত্তে ঠিক তদ্িধভাবের সার হয় । মুহর্জে নিত্য 
ঈশ্ববের সহিত একটা পরিচয় হইয়। যায়? অথচ এ সঙ্গীতে ঈখর 
সম্পকিত উপদেশ বড় একটা পাওয়া যার না। 

“নেতি নেতি নেতি” টিমা ভেতাঁলায় বড় একটা উচ্ছণস বাধে 
না, প্রাণ খুলে না । কিন্তু দিষয়ের অসাড়তাঁর আকন্বিক আতঙ্ক 
আমাদিগকে অকস্মাণ মানুষ করিয়া দিতে পারে। 

যদি বিষয়েতে সখ থাঁকিতয়ে, 
তবে লালাজী ফকির হত/না। (কস্যাচিৎ ) 
লালাজীর মত লোঁক কয়জন হইতেছে । তাহার আদর্শ বৈরাগ্য 
হইতেই এই গান্টীর স্ম্টি হইয়াছে, যাহা পাঠে প্রাণে কি এক 
মদিরাআোত প্রবাহিত হয়। বিষয়ের অসারতা উপলব্ি করিয়া 
যাস্কার হয়, তাহার মুহুর্তে ; তা না হইলে, সাধনক্রম অবলঘ্ঘ্য ৷ 
কিন্তু ইহ! দত্যের সত্য যে ঈশ্বরে একটু বিশ্বাস না থাকিলে, 


বিষয়ের অনিত্যন্বের ও অসারত্বের তরঙ্গ চিত্তে উঠিতে পারে না। 
কবিরগ্তন রামগ্রসাদ সংসারকে “ধোকার কাটি” বলিয়াছেন । মা 
আনন্দময়ীর আনন্দপীযুঘ পান না করিয়া তিনি “ধোকার কাটি” 
বলিয়া সংদ্ারকজে ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই । কারণ মায়ার 


২৭০ ভক্তি 


মদিরা পাত্র তাগ কব সহজ কি ? মধু থাকিতে মৌমাছি মৌচক্র 
ছাড়িয়া যায় কি £ অন্য কোনও উৎকৃষ্ট বস্ত্র রসাশ্বাদ ভিম্ সংসার- 
মধুর স্বাদের তুলনা চলে কি এবং হাতের জিনিষ ফেলিয়া দিতে 
পাবা যায় কি ? 

ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন ;-- 

আর কবে নিতাইটাদ করুণা করিবে। 
সংসার বাসনা মৌর কবে তুচ্ছ হবে ॥ 

আগে নিতাইচাদে বিশ্বাস, তাহার শক্তিতে বিশ্বাস, তাহা 
করুণায় বিশ্বাস তৎপর প্রার্থনা! সংসারে এখনও বাসনা হ 
এই প্রতিবন্ধাকে শ্রীগৌরাঙ্গের অন্ুরাগরসে তৃপ্ত হইতে পারিতেবে 
না। তাই, ঠাকুর মহাশয় কৃপাভিক্ষা মাগিভেছেন। স্বাছু গোর 
রসের স্বাদ পাইয়া রঘুনাথ দাস গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন 
অতএব এই সিদ্ধান্তে আনা যায় যে অনুরাগই বিরাগের কার« : 
বিরাগ অন্ুরাগের কারণ নয়) তবে অনুরাগ আগে কোথায় মিলে 
কেমন করিয়া মিলে ? ইহার উত্তরে বলিলে অসঙ্গত হইবে না ষে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে বিশ্বাস, উহা স্বাভাবিক। ক্ষুধায়, 
খাওয়ায়, স্বভাবে ভজায় । দুগ্ধ জাল দিয়া ঘন করিলে মিঠা লাগে, 
স্থতরাং কাঁচ দুদ্ধে মধুরতা আছে; তজ্রপ. সংসারের মোহে অন্গুভব 
কর আর না কর, ঈশ্বর বিশ্বাস মানবের হৃদয়ে হৃদয়ে সততই 
আছে। সেই লুক্কাযিত স্বভাবের ধাক্ায়ই সংসাঁর অসার বলিয়া 
কথাটার জনসমাজে বুল প্রচার। 

তবে বিরাগের পরিপুডি যে একট! সাধনের উপায় বলিয়া 
কথিত হইয়াছে, উহ্ার হেতু অন্যরূপ। আদে “ঈশ্বরোহস্তি” মন্ত্রে 
উপদিষ্ট হও, তণ্পর নিরন্তর ভাবনা কর যে জগ মিথ্যা । মিথ্যা 
বলিয়! যতই ভাবিবে, ততই নিত্য বস্ত্র জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইতে 
থাকিবে এবং তোমাকে শীযৃষান্থাদ করাইয়া আকর্ষণ করিতে 
খাকিবে। অনুরাগ লইয়া আসিয়াছ, সনুরাগেই মজিবে। বিরাগ 


ভক্তি । ২০০ 


কেবল আন্ুষাজিক একটা অবস্তা। উহা অন্গরাঁগের উদ্দীপক 
হইলেও অনুরাগ পত্রেরই পুষ্ঠান্তর। এই জগৎ ব্রন্মাগডাদি মিথা। 
ভাবিতে ভাবিতে নিজ দেহও মিথ্যা বলিয়! উপলব্ধ হয়। তখন 
আ'ত্বা। ফীঁকতালে পড়িয়া যায়, অমনি পাঁরকুল নাই এমন একটা 
কি আসিয়া টক করিয়া তাহাকে গিলিয়া ফেলে, যেমন পাখ! 
পাইয়া উই উডিলে ফিলঙ্গা ছেশ মারিয়। গ্রাস করে ! অথবা, ততটুকু 
সাধারণতঃ না হউক, কি যেন এক অম্বত জ্যোঁতিতে পড়িয়া! অন্ভি- 
বিঞ্চত হইতে থাকে । ইহ! ব্রহ্মানন্দের অবস্থা । এই ব্রহ্মানন্দের 
উপরে যদি আর কোন স্বখাম্বাদ থাকে, তাহ] শান্ত্র।নুযায়ী দর্শাইতে 


' প্রয়াসী হইব । অনধিকারীর পক্ষে এ চচ্চ। গুরুতর সমস্যা । ষযত- 


কাল পর্যাস্ত এই ব্রঙ্ানন্দ মিথা। জগতের সহিত আবার মাখিয়া 
প্রীতোক বন্ত দিযা স্ক,বিত ভইযা বিশ্মন্পেম উত্পাদন না কবিবে, 
জানবচ্ছিন্ন ঈশ্মব অনচ্ছ্রিনরূপে প্রতিভাত না হইবে, ততদিন উহ! 
হউক্‌ ব্রহ্মানন্দ, অধম ভক্তি | 

নববিধা ভক্তি দিয়! অন্ুরাগের অর্চনা কর, সেব! কর, বিরাগ 
আপনিই আসিয়! তোমার সেবার সহায় হইবে । না হয় নাহবে। 
ভক্তি বিরাগের বড় ধার ধারে না। এই নববিধা সেবার ফলে 
অবধূত নিত্যাঁনন্দ শক্তি তোমাতে প্রবেশ করিবে £ নামে রুচি-জীস 
দ্যা, বৈষ্তব-সেবনময় দৈনামাখা বিশ্বপ্সেম তোমাকে আলিঙ্গন 
করিবে | এই প্রেমের প্রবাহে ভাসিতে ভাঁসিজে ব্রজ্জানন্দ সমাদর 
যাইয়। পড়িবে । সমদ্র-সলিল যেমন সর্ববন্ধ গুবিষ্ট, ব্রন্মেরও সর্বব- 
ভূক্চে সর্বন বস্তাতে প্রাবিস্টতা অনুভব করিয়া পরমানন্দে বিভোর 
তবে, ইহা অবচ্ছিন্ন ব্রল্মানন্দ-_উন্তম ভক্তি । এই উত্তম ভক্তি 
দুপ্ধেবও আবার ছাকা নির্যাস সর উত্থিত হয়। 

ছুদ্ধের পবিণাম যেমন মধুব হইতে স্মধুর মাঁখম ঘ্বৃতাদি, ব্রহ্মা - 
নন্দের পরিণাম পৃর্ণীনন্দলীলারস। ব্রহ্মানন্দ তরল, পুর্ণানন্দ উহার 
ঘন।বস্থা॥ শীসম্তাগরত গ্রন্থের নবম স্বহ্ধ পর্ান্ত ব্রন্মত্ঞানের অনু 


২৭২ ভক্তি । 


শীলন। দশমস্কন্ধে ব্রঙ্মজ্ঞানানন্দ দীষ্‌ষের মস্থনঘটিত কান্যলীলা- 
সুধা । কেজানিত, ক্ষীরোদ সিক্ধৃতে এতগুলি ভাল বস্তু, নিহিত 
ছিল ? কে জানিত, ব্রঙ্গানন্দের গর্ভেও অনন্ত আনন্দ-কেলির বৈচিত্র 
নিহিত আাছে ? ব্রহ্ধানন্দকুন্তমের ভিতর একটী অদ্ভুত মধু জগৎ 
চলিতেছে । জীব কেমন করিয়া তাহার আস্বাদ- করিবে, তাই 
শ্রীরন্দাবন মুকুরে তার প্রতিবিম্ব অঙ্কিত হইয়াছে । ইহাকে প্রকট 
লীল। বলা যাঁয়। জগতের ধর্থাগুলি ব্রহ্গানন্দ চন্দ্রলোকে যাইবার 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ দি'ড়ি। উহা'রা সকলেই প্রশস্ত। কিন্তু মেই চত্দর- 
লোকের ন্ধা-সরসী হইতে যে একটী দিব্য নলে অসৃতকমল উদিত 
হইয়াছে, উহাতে পৌছাইবার পথ নিখিল ব্রঙ্গাণ্ডের জন্যই একমাত্র 
এ রাগানুগ মৃণাল। শ্রী্রীনিতাইগৌবাঙ্গ সেই কমলধামে আরোহণ 
করিবার সরল সুন্দর কৌশল দ্েখাইস্বা গিয়াছেন) তাহাদিগকে 


নমস্ক!র ! | 
পেষ্বজনানুগ 


শ্রীকালীহর বস্থ। 
ভূমিই সব_-তোমাতেই সব । 

যৌগীগণ জর্নব সুলে সত্য, ভান, অনন্ত, আনন্দ, এই লক্ষণ 
চতুষ্টয় যুক্ত জ্যোতির্ময় নিগুন ব্রঙ্গ একমাত্র স্বীকার করেন। 
ইন্থাকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা, কেহ বাসুদেব কহেন। ইহার 
নাম বৈদিক নিগুণিবাদ। 

তান্ত্রিক নিগুণবাঁদ অস্তডে অরূপ স্বীকার করেন, কিন্তু তাহারা 
নামকরণ করিতেও অস্বীকুৃত নন। শক্তি তত্র এ জ্যোতিঃ ছুই ভাগ 
করেন, শুক্র জ্যোতিঃ সদ। শিব, রুমন জ্যোতি ত্রিপুরা ভৈরবী । 

ভগবান শঙ্করাচাধ্য বেদের পাঁচটা স্থক্ত দ্বারা পঞ্চ সাকার মত 
স্থাপন করেন ৷ শান্ত, শৈব, সৌর, গাণপ, বৈষ্ণব এই পঞ্চ সণ্ণ 
উপাসনা । নিরাকারে ভ্ভ্ান লাভার্থ সগুণ ব্রন্মের উপাসনা প্রয়ো- 
জন । বিশুদ্ধ জবান উপস্থিত হইলে সাকার ভাব বিদুরিত হইয়। 


ভক্তি । ২২৩ 


নিরাকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞানকে অদ্বৈত জবান বলে, 
ইহাই নির্বাণ মুক্তির উপাদান। ইহার স্থাপয়িতা শস্করাচাধ্য ইহা 
নহে, বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক ভ্রিবিধ শান্ত্রেই ইহা অনাদি 
প্রবর্তিত। বুদ্ধ অবতারের পর বৌদ্ধ মত অত্যন্ত প্রবল হইয়া, 
পর্ধেশপাসক হিন্দুর সাকার বাদ বিলুপ্ত পায়ু হয়, সেই সময় শঙ্কর 
ইহ। পুনঃ স্তাপন করেন । 

শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপ, চাঁরি সমাজ শঙ্কর প্রবন্তিত মতেই 
চলিতেছে । বৈষ্ণব সমাজে শাঙ্করী মত মায়াবাদ বলিয়া পরিত্যক্ত 
হইয়াছে। 

অনাদি কাল হইতে শ্রী, রুদ্র, ব্রঙ্গ, সনক, এই চারিটী বৈষ্ 
সম্প্রদায় চলিয়া আসিত্তেছে। শ্রী সম্প,দাঁযের আদি এবরত্ঁনা লক্ষনী 
হইতে হয্স। কদ্র হইতে ঘে সম্প্রদায় এ।নভ্তিত হয়, তাহার নাম 
রুদ্র সম্প্রদায় ব্রঙ্ম। হইতে যে সম্পূদান্ম প্রবন্তিত হয়, তাহার 
নাম ব্রহ্ম সম্প,দায়। সনক সস্পন্দায় চত্ভুঃ সন অর্থাৎ সনক, 
সনাতন, সনন্দন, সনশকুমার, এই চারি জন ব্রহ্ম নন্দন হইতে 
প্রবন্তিত। পরে কাল মাহাত্বো ব৷ নৌদ্ধ প্রভাবে এই চতুঃ সম্প্‌- 
দায়ী বৈষ্ব সঙ্কার্ণ হইয়া যায়। শঙ্করাচার্যোর পর ক্রমে চারি 
মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়া বৈঞুব সম্পদায় পুনঃ স্থপন করেন। 
ভাহাদের নাম-_রামানুজন্দামী, মাধ্বাচাষ্য, নিম্বাদিত্য, বিষুস্বামী । 
রামানুজ শ্রী সম্পদায় ভুক্ত এবং শ্রী সম্প,দায়ের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা । 
এই জন্য এই সম্প,দায় ইহার নামানুসারে বামায়ৎ বলিয়া বিখ্যাত। 
নিম্বাদিত্য রুদ্র সম্পূদায়ভুত্ত এবং রুদ্র সম্প.দাপ্নের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা । 
এই জন্য এই সম্প,দায় তাহার নামানুসারে নিমায়ৎ নামে পরিচিত। 
মাধ্বাচাধ্য ব্রহ্ধ সম্প.দ্বায়ভুক্ত এবং ব্রহ্ম সস্প্রাদায়ের পুনঃ স্থাপয়িতা, 
এই জন্য এই সম্প্রদায় তাহার নামানুপারে মাধ্বী সম্পদায় বলির! 
বিখ্যাত। শ্রীচৈতন্য প্রভূ যে গৌরীয় বৈষুব সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন, 
তাহ মাধবী সম্প,দায় ভুন্ত কিন্তু পৃথক ূপে গৌরায় বৈষ্ণব সস্প,দায় 


২৭৪ ভক্তি। 


নামে বিখাঁত । মাধবেন্দ্র পুরী হইতে এই গৌরীয় সম্প,দায়ের সুল 
গণন। হইয়া থাকে । প্রেম ভক্তি এই সম্প,দায়ের মূল উপাসন1। 
মাধবেন্্র হইতে ইহার বীজ অস্কুরিত হয়। ইহার শিষ্য প্রীঈশ্বরপুরী, 
ভ্ীঅদ্বৈত আচার), শ্রীনিতা।নন্ন । ইকুষ্ চৈতন্যচন্তর শ্ঈশ্বরপুরীর 
নিকট বৈষ্ণবী দীক্ষ। গ্রহণ করেন কেশবানন্দ ভারতীর নিকট সন্্যাস 
গ্রহণ করেন। আদি দীক্ষা শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট বলিয়! গ্রাটৈতন্য 
বৈষ্ব সম্পৃদায় ব্রহ্ম ব! মাধবী সম্পনদায়ের অন্তভূত। বিষুন্বামী 
সম্পদায় বা গৌরীয় সনক সম্প্রাদায় ভুক্ত এবং উহার পুনঃ স্থাপয়িত | 
এই জন্য ইহা বিষণ-স্বামী নামে প্রদিদ্ধ। বিষুন্গামীর সময়ে ইহা হয় 
অধিক বিস্তার নাই । ত্বদীয় শিষ্য রাধাবহলভ ( বহলভ ভট্ট ) হইতে 
ইহাদের মত বিস্তুত হয়, সেই জন্য এই সম্প্রদায় রাধাবহ্লবী বলিয়াঁই 
পরিচিত। এই চারি পন্প্রদায় ভিন্ন বৈষ্ব নাই, তবে এই সম্প্রদায় 
চতুষ্টয় হইতে বহুল উপশাখ। নির্গত হইয়াছে, তাহারা এ চারি 
সম্পদায়েরই অন্তর্গত কিন্ত আচার, ব্যবহার, সাধনাদি অনেক 
সম্প.দায়ের ভ্রষ্ট ভইয়াছে বলিয়! অনেক উপসম্পদাঁয় মুল সম্পদায় 
হইতে ত্যক্ত হইয়াছে। 

মনুষ্য যতই কেন সম্পন্দায় বদ্ধ হইয়া পৃথক হউক, সকলেই 
সেই এক বস্তুরই উপাসক। তবে যে উপাসনা বৈদিক আচার 
বিরুদ্ধ, পৌরাণিক আচার বিরুদ্ধ, তাহাদের যদি কোন শাস্ত্রও থাকে, 
থাক্‌, কিন্তু নিশ্চয় তাহার! মূল বস্তুর প্রতিকূল পথে যাইতেছে, পথ 
ভুলিয়া বিপথে পতিত হুইয়াছে। কারণ বেদ অতিক্রম করিয়া কেহ 
তাহাকে পায় না। তীহার পদ প্রতিকুলে যে গমন তাহাই নরক। 
অতএব সাধকগণ সাবধান হইবেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্রঃ 
বিধিভিন্ন আত্যান্ভিকি ভক্তি ও উৎপাত ও প্রমাদ বলিয়া গণ্য। 
যখন জগতের গম্য বস্তু এক, তখন গম্য পথেরও একটা সামঞ্জস্য 
অবশ্য আছে। অবশ্বই একটা পরিচিত পথে যাইতে হইবে; নূতন 


পথে অনেক বিপদ্দ। (ক্রমশঃ) 
শ্রাঈশবরচন্দ্র পড়িয়া । 
এক্তারপুর মদনমোহন বাড়। 
পোঃ, বাছছদেবপুর, (জেলা মেদিনীপুর )। 
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বৈষ্ণব ধর্শের বর্তমান অবস্থা । [গুর্ব প্রকাশিহের পর] 

শ্ীবৈষণব ধন অনাদি প্রবৃত্ত, নূতন নাহ, ত্রচ্ধা, রুদ্র, লক্গনী, ও 
চতুঃসন, ইইারাই এই মহান্‌ ধশ্মের সাদি উপাসক, ইই।রাই এই 
ধন্মের আদি গুরু ও প্রবর্ধক। এই সুল হইতে * একাল পর্যন্ত 
চারিটা প্রবাহ বা সম্পদায় চলিয়া মাসিতেছে, তাহার নাম হী, 
রুত্র, ব্রঙ্গ, সনক। এই সম্পনদায় চতুষ্টয় বৈম্থৰ। সকল ধর্ষোরই 
মুল গোবিন্দ, কিন্তু জীবের জীনত্ব হেতু যুগচতুষ্টয়ে অবস্থার পরি- 
বর্তন আছে, এই পরিবর্তন হেতু সময় সময় ধন্মেরও নিপ্রীন হয়, 
সেই সেই সময় স্বয়ং জীহরি অবতীর্ণ হইয়! ধশ্ম স্থাপন করেন, কখন 
বা তৎপ্রেরিত কোন শক্তিমান ভক্ত হহতেও ধন্ম স্থাপিত হয়। কিন্তু 
যুগ।নুকুল ধর্ম স্থাপনের জন্য যুগে যুগে যুগাবতার গণের আবির্ভাব 
হইয়। থাকে । দ্বাপরের শেধসন্ধ্যায় কৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হন, 
যুগাবতারও সেই পুর্ণতরমাবতারের অস্থনিবিষ্ট ছিলেন; এই যুগে 
জীবেয় মঙ্গল নিদ্ান হরি কালানুরূপ, জীনের কাণানুরূপ চিত্তের 
অনুকূলে নৈধী ভক্তিযোগ ও বৈধী উপাসনা স্থাপন করেন, এবং সর্ব 
চিত্তাকর্ধী অমিয়লীল! বিস্তার করিয়া জীবের ধ্যান যোগের সুখময় 
পথ প্রদর্শন করেন। শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রীব্যাসদেব ভগবানের 
সেই সেই লীলা ও উপদেশ শাস্ত্র রূপে জীনের চক্ষুদান জন্য একাশ 
রাখিয়া যান। কলিব চঞ্চল জীন যখন সেই দ্বাপর প্রতিষ্ঠিত ধস্মও 
সম্যক অনুষ্ঠানে শক্তিহীন, শান্তর মন্ধ গ্রহণে উদ্াপীন, সেই সময় 
আর.একবার মহান. ধন্ম বিপ্লব উপস্থিত হয়। এই বিপ্লব কলির 
বর্ষ দ্বিসহত্রাবসানে বুদ্ধাৰতার হইতে আরম্ভ হয়। যন্ভ্ত দ্বারা যজ্ঞে- 
শ্বরের উপাসনা ভ্রেত। যুগের ধর্ম, সেকালে বৈদিক শান্তর সবল ছিণা, 
দ্বাপর ও কলি সন্ধ্যায় বৈদিক মন্ত্রের সন্ধীর্ণতা হেতু উপাসনা মুলক 
তদঙ্গ পৌরাণিক হোম প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে যখন রাজস ও ভামস 
প্রকৃতির আধিক্য হেতু কলি আরম্তে লোভ প্রযুক্ত লোক সকল 
যজ্ঞের উপলক্ষে নামমাত্র ক্রিয়ারস্তে জশথা প্রাণী হত্যা আরম্ভ 


এটা 
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করিল, ভগবান, সেই কালে বুদ্ধাবতার আশ্রয় করিয়া বৈদিক কর্ম 
কাণ্ড ও পশুবধযজ্ঞের নিন্দাকরত কণ্ধম ফলাকাঙক্ষী রাজস. সমাজের 
কণ্ধ জন্য ভোগলালসা মুলক ফলাকাডক্ষ। খর্বব জন্ঠ কতকটা জ্ভীন- 
কাণ্ডের আবরণ দিয়! নাস্তিক বাদ প্রবর্তন করেন। কালে সেই 
নাস্তিক বাদ কন্ম্নভূমি ভারত গ্রাস করিতে উদ্যত হুইলে, ভগবান 
শঙ্করাবতার শঙ্করাচাধ্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া পুনশ্চ জ্ঞান ও কণ্ম স্থাপন 
করেন । কিন্তু যখন জীবের অন্তরে গুণানুবূপ একটা এবল ত্তেনাত 
প্রবাহিত হুয়, তখন সেই প্রবল ঝোত সহসা সম্পূর্ণ ফিরান যাখয় না, 
এই জন্য ধন্ম স্থাপয়িতাগণ জীবে প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির অনুইকূলে 
প্রথম কিয়দ্দর গিয়! ক্রমে বিকৃত গতি নিরোধ করিয়া দেন। এই 
জন্য শঙ্করকে মায়াবাদ সমাচ্ছাঁদিত জদ্বান ও তন্ধিক কন্দ্ প্রবর্তিত 
করিতে হইয়াছিল, এই উদ্যমে জ্গীব কিয় পরাবুত্ত হইলে, পুনশ্চ 
পঞ্চ শিব্য ছার! পঞ্চ সুক্ত অবলম্বনে, শৈন, শান্ত, সৌর, গাণপত্য, 
বৈষ্ণব, এই পঞ্চ সগুণ সাকার মতের সূত্রপাত করিয়া যান। 

কিন্তু কালের গুণ প্রবাহের আনুকূল্য হেতু শাঙ্করী মায়াবাদ 
ও শৈব, শান্ত মতই অধিক প্রবল হইল, বৈষ্ণব মত সম্প্‌দাঁয়ু 
বিশুদ্ধ উপযুক্ত সাত্বিক গুরুর অভাবে বিস্তারিত হইল না। তারপর 
ভগব€ প্রেরিত চারিজন শক্তিমান ভক্ত চারি বৈঞুব সম্পদায়ে 
আবিভূতি হইলেন, রামানুজ কর্তৃক শ্রীসম্প,দায়, ব্যাস শিষ্য মধ্বাচাষ্য 
কর্তৃক ত্রন্ম সম্পূদায় (এই হইতে ব্রহ্ম সম্প,দায়কে মধ্বাচীর্যয সম্প- 
দায় বলা হয়) এবং নিশ্বার্দত্য ও বিষুস্বামী হইতে রুদ্র ও সনক 
সম্প দায়, পুনঃ স্ছাপিত হয়। বৈষ্ণব ধশ্ম স্থাপিত হইল বটে, কিন্ত 
ভক্তি পথের (বশুদ্ধত! হইল ন!, জ্ঞান কন্মের কার্ধা ফলাকাঙক্ষ1- 
রূপ আবঙ্জনা রহিয়া গেল॥ প্রেমময়ী ভক্তির নদী বহিল না, মুক্তি 
পিপাসা সমাকৃল] জ্ঞানময়ী মরীচিকা ভীষণ! মরুভূমি ধকৃ ধক্‌ 
জ্বলিতে লাগিল, অপর দ্বিকে শাঙ্করী মায়াবাদ মোহিত দার্শনিক 
ঝঞ্চা বাত প্রবল বহিয়। ভক্তি প্থ সঙ্কীর্ণ করিয়া দিল, শীমন্তাগবতের 
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পবিত্র চন্দ্রালোক আবরিত রহিল, ভাসা ভাসা! মেঘের কোলে 
হইতে ক্ষীণালোক কিছু আসিল, কিন্ত সুধা বুঝ্টি হইল না। অল্প 
সংখ্যক জীবমাত্ত এই স্ুৃছুর্গম ধশ্ম পথের সম্মুখীন হইল, কতকগুলি 
পথ এই পথ চীৎকারের বিতগ্ায় কর্ণ বধির করিতে লাগিল, 
অধিকাংশ অবশ হইয়া নরক নিদান বিষয় বিষগর্জে পড়িয়া লটাপচী 
করিতে লাগিল। এই আর এক মহান ধশ্মবিপ্নিব ১৪০৭ শকের 
সীমায় মহা বিপ্রন উপস্থিত করিল । অবিদ্যা অন্ধজীব শান্তর হস্তে 
পাইয়াও কলিষুগ ধন্্ন ধরিতে পারিতেছে না, চাতক পাপাসায় পাণীয 
প্রার্থনা করিতেছে ; বটি নাই, বজু পড়িতেছে, করকা পাতে আশা- 
চুর্ণ হইতেছে, ঠিক এই সময় কতকগুলি শক্তিমান, ভক্ত আবিভূতি 
হইয়। জীবের দুঃখে কাদিতে কাদিতে ছুঃখ বারণকে আকর্ষণ করিতে 
লাগিলেন, ভগবান ভক্তের নয়ন জল মুাইতে কলির প্রথম সন্ধ্যায় 
'আবার আদিলেন। এবার আসিলেন্‌ ত্রাঙ্গণ কুলে, বিদ্যা গর্বের 
কেব্র ভূমি ননদ্বীপে | অবিদ্যা রূপ বিদ্যাগরব চূর্ণ হইল, শটীগর্ভ 
সিন্ধু হরীন্দু পুর্ণ কলায় জগৎ আলে করিলেন, স্ধাতরঙ্গের উধাও 
তরঙ্গে আবজ্ভন। ভা।সয়া গেল, কুলে কুলে ফুলিয়া ফুলিয়।৷ ছুলিষ! 
ছুলিয়! প্রেমভক্তির বিমল সলিল তরঙ্গিনী এবাহিত হইল । 
এই জন্য কলিযুলে বৈষণৰ ধর্ম্স প্রতিষ্ঠা মূলে শ্রীভগবান. গৌর. 
চন্দ্রই লক্ষিত হন। ভ্রীগৌড মণ্ডলে বেঞ্চৰ ধশ্ মুলে শ্ীগোরাঙ্গেরই 
প্রবর্তকন্ব স্বভাবতঃ এতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, কানস্তব্ত তাহাই সত্য। 
ভ্রীবৈষ্ণব ধন্য যাহা প্রাচীন কালাবধি ছিল, তাহাতে যাহ! ছিল না, 
এমম একটা নুতন বস্ত দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দেব সেই পুরাতন বৈষ্ণব 
ধন্মকে নবীনত্ব দান করিয়াছিলেন । যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ুব সম্প্রদায় 
ভিন্ন অন্য বৈঞ্ুব সম্প্রদায়ে বিদ্যমান নাই, সেই অনান্বা দিতপুর্বব1- 
চিরাঁৎ অনর্পিশুচ্বী উন্নত উজ্বল রসা শ্রিতা রাগানুগা ভক্তি শগোরাঙ্গ 
দেব হইতেই জীবে জ।নিয়াছিল, আর জা নিয়াছিল শ্রাগৌর অবতারের 
মত বিশ্বপ্রেমিকতা ভগবানের অন্য কোন অবতারে একাশিত হয় 


হুশ ভক্তি । 


নাই, কারণ রামাবতারে প্রভুর সাঙ্ষাৎ উপদেশ ১টী মাত্র ভক্ত 
কেবল প্রাপ্ত হন, সেই ভাগ্যবান. ভক্ত শ্রীহন্মান,। কৃষ্ণাবতারে 
দুটীমাত্র ভক্ত শ্ীমুখের সাক্ষাৎ উপদেশ পাইয়াছিলেন, শ্অর্ভুন ও 
শ্রীউদ্ধব। কিন্তু কলিযুগে শ্রীগৌরচন্দ্র জীবে দয়ার পরাকাষ্ঠ। 
দেখাইয়! পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সকল জীবকেই শ্রীমুখের উপ- 
দেশ দানে ও স্বয়ং আচার দ্বারা আদর্শরূপে ধন্য করিয়াছিলেন। 

যে কোন ধর্মই হউক, শাস্ত্র বাক্যের উপর যাহার ভিত্তি প্রতি- 
ভিহ নাই, তাহা অনুলক, অসাধু নিষেবিত। এই জন্যই স্বয়ং 
ভগনাঁন হইলেও জীগৌরাঙ্গ দেব শাক্ত্র বাক্যের উপরেই স্বগুরচ1রিত 
নৈবওব ধন্রেবে ভিত্তিযূল প্রতিটিত কবিয়াভিলেন, ভগবন্(র বিভি- 
ধিক দেখাইয়। কার্ধ্য করেন নাই। শক্তিমান ভ্রীপাদ গোস্বামী 
গণ'ও শাস্ত্র বাক্যের উপর ভিভি দিয়া ভক্তিশাস্স প্রণয়ন ও প্রচার 
করিয়াছেন, পরনভ্তী বৈঞুবগণও শান্দরচঙ্ষ্ঃ ও সাধনচক্ষু উভয় 
চক্ষুতেই চক্ষু্মান, ছিলেন। এই জন্তই তাহারা সকল সমীজেই 
তি পুরী পাইয়াছিলেন কিন্তু উভয় চক্ষু অন্ধ করিয়। ধাহার। সেই 
পূর্বতন বৈনুব গৌরব লাভে লালাইত হইলেন, পবিত্র বৈষ্ণব 
সমাজের তাহারা অকল্যান ধূমক্ষেতু স্বরূপ | ইহাদের নেত্রহীন, 
দান্তিক গমন কেবল পতন নিমিত্ত হইল, আর সেই পতনোতক্ষিপ্ত 
ধুলি পটলে পরম গোৌরবান্বিত বৈধঃব ধশ্মের গরিমা রাশি আচ্ছন্ন 
হইয়া গেল, নবীন আগন্তুকগণ আর.তাহার কিছুই দেখিতে পাইল 
না, যাহা দেখিল, তাহাতে কেবল বিতৃষ্ণ প্রস্থত বিছ্বেষ বহি 
প্রধূমিত হইয়' দিগন্তব্যাপী ঘোর অন্ধকারে শ্রীগৌড় মগুল ডূবাইয়া 
দিল। বৈষ্ব, বৈষ্ব ধন্ম বৈষ্ণব শান্ত, এমন কি সেই বৈষ্ব 
ধন্ম” প্রবর্তক ও বৈষ্ঞবের উপাস্তাবস্ত শ্রীগৌরচন্দ্রকে পর্যন্ত বিছেষ 
: ধুম রশিতে আচ্ছন্ন করিল । কিন্তু সমাজে ইহা যে পুর্বেবে ছিল না, 
নৃতন হইল, তাহা আমর! প্রাচীন বৈষ্ণব পুরাবৃত্ব আলোচনায় এবং 
প্রাচীন ব্যবহার পরম্পরায় বেশ দেখিতে পাই। 


ভক্তি । ২৭৯ 


শলীগৌড় বাদ্িষের কারণ টৈষ্জব বিদ্বেষ, বৈষ্ণব বিদ্বেষের কারণ 
সাধন্হীন, শান্স চক্ষুীন, বৈষ্ুবগুণহীণ, বৈষ্ৰ প্রায় ব্যক্তিগণ ॥ 
ষাহাদের কথা সহুবার আমরা এই প্রবন্ধে আলোঁচন। করিয়াছি। 
বৈষ্ণবগণ সকল সমাজেই অতিপুজা পাইয়াছিলেন, বৈঞুবের 
মত সার্ববভেবমিক অতিপূজা গানা কোন ধর্খ সম্প্রাদায়ই লাভ করিতে 
পারেন নাই। যে মহাগুণে বৈষ্বগণ অতি গুজ! পাইয়াছিলেন, 
শাস্ত্ানুশীলন, সজনানুষ্ঠান, শন্তঃশৌচ এবং শ্রীমহা প্রভু দত্ত___ 
ভূপাদপি স্থনীচেন তরোরিব সহিষুৎণা। 
তামানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ 
শ্রীপাদ রূপ গোঁন্বামী দত্ত____ 
সেব। সাধক ভ্ধপেণ সিদ্ধ জূপেণ চাত্র চি। 
তাৰ লিদ্স,ন| কার্য জজ লোকাগগমাবভহ ॥ 
এই ঢূই মহ।মন্ত্র, এই সকল বৈস্থবোচিত মহদ্গ,ণের অভাবে 
আর দস্তময় বাহ্যশৌচ, গ্রতিষ্টশ।,* ভক্তিকপটা, অহং গ্রাহিত। 
এবংআ স্বান্তবিতা এুভূতি গহা দোষের গ্রভাবে সেই অতিপুজার 
মূলে কুঠারাঘাঁ হইল। 
পুর্ব্বাক্ত মভাগুণ ও প্রেম ভক্তির শশ্রুনিন্দু লইয1 প্রাঁচীণ- 
গণ ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, আর শেষোন্র মহাঁদোষের অগ্রিতে। 
বৈষগন গৌবব দগ্ধ কবিয়া আধুনিক নৈষুবগণ কেবল দস্তের দ্বার! 
সেই গ্রীগোরচন্দ্রের প্রেমভক্তি প্রচার করিতে গিয়া দ্রর্দমনীয়দস্ত- 
ভারে ক্রমশঃ নামিয়। পড়িলেন। 
অকর্ষিত ক্ষেত্রেই আগাছাদি জঞ্জাল জন্মায়, স্বকষিত ক্ষেত্রে 
হয় না। সাধন শুদ্ধ পবিত্র হৃদয়ে দক্তার্দি জণ্তাল নাই, সাধনহীন 
কামনা কলুষিত" হৃদয়েই উহার আধার ॥ ভক্তির ফল প্রেম, দ্ত 
নহে দস্ত অপরাধের ফল। সদৃগুরু ও সাধু শাস্ত্র শ্রয়ে ভজন করিতে 
করিছে বদি জীকলগনুরাগ ক্রমে প্রেমোদয় হয় তবেই জানিবে, 


২৮০ ভক্তি । 


তাহাই বিশুদ্ধ ভজন । যখন দেখিবে ভজন করিতে করিতে তজ্জন্য 
দম্ভ আদিতেছে, তখন জানিবে তজন বিশুদ্ধ হয় নাই, ভক্তির 
নিকট অপরাধ হইতেছে । নিষ্ষিঞ্চন সেবাকাঙক্ষাই বিশুদ্ধ ভজন 
লক্ষণ, প্রতিষ্ঠাদি হ্বসথখ কামনাই ভক্তির নিকট অপরাধ । গ্রতিষ্ঠাশা 
হইতে আত্মোৎকর্ষদর্শন, আত্াম্লাঘা, যশোলিগ্সা, মানাকাডক্ষ। 
অসহিষ্ণুতা পরগুণাপ্পতা ভন্তান, পরানন্দা, ম্বাভিমানিতা প্রভৃতি 
ভক্তি কণ্টক অপরাধ উৎপত্তি হইয়া প্রেমাঙ্ক,র জন্মাইতে দেয় না; 
ছুষ্প,র স্বস্থখ লালসা হৃদয়কে মরীচিকাঁময়ী মরুভূমি করিয়া ফেলে। 
অন্তঃশৌচ বিহীন বাহ্যশোৌচ হইতেই এই দস্তজননী প্রতিষ্ঠাশ।র 
উত্পন্তি হয় । আন্তরের প্রবিত্রত সাধন বা চিত্ত গুদ্ধির নবম ভান্2- 
শোঁচ, বাহ্যদেহের পবিত্রতা সাধন ব| কায় শুদ্ধির নাম বাহ্য শৌচ 
ভজনাঙ্গে উভয়েরই প্রয়োজন, কিন্তু অন্তরে বিবিধ ভক্তিিকণ্টক 
জঞ্ডাল পোষণ করিয়া লোক দেখান কপটাপুর্ণ বাহা আচার গ্রাণ 
কেবল দত্তের হেত শ্বরূপ ভইয়। থাকে । তাই বলি বাপুভে। 
যদি পাঁকিবেত স্রপক্ক হও, নায়, কীচা থাক, ইচেড়পাকা হইও 
না, বিশুদ্ধ ভক্তিলাতে যদি ইচ্ছা থাকে, চিত্তশোধন কর, ভল্কি 
সাধনে চাই কেবল নিশ্মল মন আর সেবাকাগ্ক্ষা | অন্যান্য যে সদা* 
চারাদী তাহা আপনিই হয়, শরৎ আগমনে শুশধর স্বভাবতই উজ্জ্বল 
কিরণ বিকীরণ করে, মাজিয়া ঘসিষ! বিমল করিতে হয় না। 
আত্মতন্বানুশীলন হইতে দৈন্য, বদ্ধ মুক্ত তত্ব বিচার হইতে 
দয়া, কৃষ্ণ তত্বানুশীলণ হইতে শিশ্বপ্রেমিকভা, ভজন তন্া শ্ুশীলন 
হইতে নিরভিমাণিতা, ভর্তি, ত্বানুশীলন হইতে ভজন নিণ্মল ভয়, 
আর শ্্রীব্রজ্জবিলান পর গ্রন্থ ও কীর্তনের যোগা প্রাচীণ পদকর্তী। 
গণের সমাধিগম্য পদ্দাবলী অনুশীলন দ্বারা রাগোৎপন্তি হয়। আত্ম- 
তত্ব বলিয়া একখানি বিপথী গ্রন্থ আছে তাহার অনুশীলন নছে 
“কৃষ্জ নিত্য দ্াসজীব” ঠৃহাই আত্ম তত্ব অর্থাৎ ভক্ত ভাব । কত 
গুণে ভক্ত হয় ইহার উত্তরোত্তর অনুশীলন করিলেই আপনি দৈন্য 
আসে। বদ্ধ ও মুক্ত জীব লক্ষণ ও উভয়ের গতি অনুশীলন করিতে 


ভক্তি । ২৮১ 


করিতে আত্মোন্নতির সহিত জীবে দয়া গুণ প্রকাশিত হয়। বদ্ধ 
ভগবদ্ধিমুখ জীব । আমিই সদসৎ কর্মকর্তা ও স্থখ ছুঃখ ভোক্তাজীব” 
এই অভিমানই জীবকে ভগবান হইতে পৃথক করিয়া মায়ায় 
ডুবায় 1! মায়া অর্থাত অবিদ্যা হইতে বাসনা, বাঁসনা হইতে 
বিষয়! শক্তি, বিষয়! শক্তি বুথ! শখের প্রলোভন দিয়া জীবকে 
আত্মা স্থখ কামনাময় বিষয়ে ডুবায়। এই প্রকার কৃষ্ণ বিমুখ 
বন্ধ জীবকে কৃষ্ঠোন্ুখ করিবার চেষ্টাই আত্মোন্নতি ও দয়।। 
কৃষ্ণ তত্বানুশীলন হইতে চরাচর কৃষ্ণময় বলিয়! ভানুভব হয়, এই 
অনুভব ভক্তি সাধনে স্তুপন্ক হইলে, কৃষ্গর্পিত নিহেতু প্রেম জগতে 
ছড়াইয়! পড়ে, তখন আর ইতর বিশেষ জ্ভান থাকে না, সমস্ত 
জগৎ কুষ্ণ প্রেমময় হইয়। যায়, জগতের জন্য আতুজীনন উৎ- 
সর্গীকৃত হয়, ইহাই বিশ্ব প্রেমিকতা। ভজন তন্ডানুশীলন অর্থা 
কৃষ্ণকে পাইতে কতটুকু ভজনের প্রয়োজন এনং পূর্ব পুর্ব ভক্তগণ 
কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য কতদূর পরাকাষ্টা, ত্যাগ স্বীকার অব্যর্থকালত। 
আশ্রয় করিয়াছিলেন, শ্রীমহা প্রভূ জীব শিক্ষার জন্য কিরূপ 
স্বাচরিত ভজনাদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন, এই সকল অনুশীলন 
করিতে বিলে “চরণ বিরূপতা দর্শনে ময়রের নৃত্যভঙ্গব” 
আপনি অভিমান বিদুরত হয় । “হায় সে দুল্ভ ধন কেমন করিয়া 
পাইব,” ভাবিয়া অশ্রু জলের প্রঅ্রবন ছুটে! ভক্তি তন্বানুশীলন 
অর্থাৎ প্রসুপাদগণের ভক্তি শান্ত সকল উত্তম অনুশীলন ব। ভক্তি 
শান্্ুভ্ত ভজনপর মহা'ত্মাজনের উপদেশ ভিন্ন ভজন নির্শাল হয় না, 
ভক্তির বিচার, ক্রমোন্নতি, রাগোদয়, ভাবোদয়, গেরেমোদয়, 
বাহ্যগুজাদি ও মানসী সেবা ক্রম উত্তমরূপ অনুশীলন না করিয়! 
স্বেচ্ছ! প্রবৃত্ত ভজন করিতে যাইলে ভক্তির নিকট অপরাধ হয়; 
সতক্তির নিকট অপরাধ হইতেই দম্তাদি বু দোষ উৎপন্ন হয়। 


(ক্রমশঃ) 
শ্ীরামপ্রসম্মন ঘোষ সহকারী নম্প।দক। 


২৮হ ভক্তি ! 


পিপারাজার রাণী । 


পিপারাজ! গাঙ্গেরোল দেশের আধিপতী ছিলেন । তিনি প্রথমা- 
বস্থায় শাঞ্ড ছিলেন, পরে কৌন বৈষ্ঞন অতিথীর কৃপা হওয়ায়ও 
তাহার উপাস্য দেবীর আদেশ হ্বপ্নযোগে পাইয়া, তিনি কাশী- 
নিবাসী গুরু পরমানন্দ স্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করতঃ উহার নিকট 
কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা, প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভরির সাধন কুজন করতে লাগিলেন। 
বশুসরেক পরে সাধন ভজন শুণে উহার বিষয়ে সৈরাগ্য উপস্থিত 
হইল এবং রাজা এ অনিত্য রাজাধন পবিজন পরিহ্তাগ করিয়া বন- 
গনন করত আ্রীকুষ্ণ ভজন সাঁধান দিন কাটাইতে কঙসঙ্গঈ হইয়া, 
পত্রী দ্বারা গুরুদেবকে আসিতে আহাান করিলেন। স্বামী রামানন্দ 
শিষ্য গৃহে আগমন করিলে, রাজা কতাপ্তপিপুটে সংসার ত্যাগ ও 
বনগমন কবিবার বাসনার নিষায়ে নিবেদন কারলেন। গুরুদেব 
শিষ্যের একৃত বৈরাগ্য উপজাত হইয়াছে, দেখিয়া আতি সম্থুক্টচিন্তে 
বলিলেন “বৎস যখন এই সাধু ইচ্ছ। মনে উদয় হইনাছে তখন 
গার ইহা সম্পূর্ণ করিতে কাঁলবিলম্বম করিও ন!। এই মুহুর্তেই 
ইভার পক্ষে অতি শুভ সময়, অতএব এক্ষণই ঘাজা করা কন্তব্য। 
রাজ। গুক্বাক্য শিরে ধারণ করিয়া ব্নগমনের উদ্যোগ করিতেছেন 
এমন সময়ে এক মহা বিদ্র উপশ্থিত। রাজার সাত জন মহিধী, 
অস্তঃপুরে রাজার বনগমনের কথা শুনিয়া শোকে অধীরা হইয়। 
উঠিল ও একেবারে সাঁত জনেই সত্তা মধ্যে উপাশ্ত১ হইয়। নিব্দেন 
করিল, “মহারাজ, আচরণের এ সেবিক1গণকে দুঃখ সাগরে ভাপাইয়া 
কোথায় যাইবেন। মহারাজ! আমাদের কেবল এ চরণই ভরসা, 
আমরা এধনসম্পত্তি লইয়া আপনার অদর্শনে থাকিতে পারিব না, 
আমাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে ।” রাজা তাহারের 
অনেক বুঝাইয়! বলিলেন, *দ্রেখ সংসারের পক্ষেই জ্্রী-আমি যখন 

ংসার ছাড়িয়। যাইতেছি তখন তোমাদের সে লইয়া গেলে 
আমার সংসার বৈরাগ/ কোথায় রহিল, অতএব তোমরা নিবত্' 


ভক্তি । ২৮৩ 


হও, আমার বৈরাঁগ্যের পথ অবরৌধ করিও ন11” বাণীগণ কিছুতেই 
মাঁনিল না। রাজা মহা বিপদে পড়িয়া অবশেষে বলিলেন, “আ.চ্ছ! 
যদি মামার পঙ্গে যাইতে তোমাদের নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, 
তাভ। হইলে তোমরা আমার সঙ্গে যাইবার যে!গ্যা কি ন। তাহা 
পরীক্ষা না করিয়া আমি লইতে পারি না। তোমাদের মধো যে 
স্ত্রী অঙ্গের বস্ত্র অলম্কারাদি সমস্য দূরে নিক্ষেপ করিয়া নগ্রাধস্থায় 
এই রাজসভায় প্রত্যাব্ন করিতে পারিবে, আমি জনিৰ গে সেই 
স্্রীই আমার সঙ্গে যাইবার উপযুক্ত, যাও, এক্ষণে অস্তঃপুরে গমন 
কর ও পরীক্ষা দিয়! যোগাতা সপ্রমাণ কর।” এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়! আন্য ছয়জন মভিষী নিরস্তা তইয়া অন্তঃপারে প্রবেশ করিল্‌। 
কেবল সীতা নান্পী কনিষ্টা মহিযাঁ, রাজ বাক্য অবণ করিয়া তৎ- 
ক্ণাঁৎ আপনার হীরাহার মণি প্রভৃতি বন্মুল্য অলঙ্কারাদি ও 
কারুকার্ধাঘটিত বসনাদি টান মাঁরেয়া ফেলিয়া দিয়! ফেলল একখানি 
ছিন্ন কম্বল খণ্ডে লভ্ভ! রক্ষ। করিয়া সহাসা মুখে ও আনন্দচিন্তে 
রাজসভা মধো আসিয়া যোডকরে নিবেদন করিল,” মহারাজ ! 
শুরু সমীপে উলঙ্গ হবস্থার আগমনজনিত অপরাধ এড়াইবাব জন্খই 
এই জীর্ণ কন্দল খণ্ড খানি পরিধান কৰিতে হইয়াছে, এজন্য দাসীর 
দেষ ক্ষমা করিয়া, চবণ সেবার জনা দাসীকে সঙ্গে লইস্া চলুন ।৮ 
রাজা যে কৌশলে রলাণীগণকে নিরন্ত করিবেন বিবেচনা করিয়া- 
ছিলেন, ছোট রাণী সম্বন্ধে তাহা খাটিল না দোখর। কিংক্ভবানিমুঢ় 
হইয়া গুরুদেবের মুখের প্রতি তাকাইলেন--স্গামীজী অনুমতি 
করিলেন “বৎস, যখন রাণীর'এতদুর অনুরাগ তখন আমার ব্যাজ্ঞা 
মতে ভূমি ইহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বাও, ইহার দ্বারা তোমার 
অতীষ্ক কাধ্যের কোনরূপ ব্যাঘাত হইবার সন্ভাবনা নাই । তোমার 
কম্মনাশ হওয়া দূরে থাকুক, ইহার দ্বারা তোমার পরম উপকারই 
সাধিত হইনে, দৈহিক অভিমান ধতদিন থাকে ততদিনই জী পুরুষ 
ভেদ জ্ঞানও থাকে, আরন্ত্রী ও পুরুধ উভয়ে হরিভাত্ত পরা 


তন 


২৮৪ তাও 


হইলে, আর এরূপ ভেদ জ্ভ্ান থাকে না; তখন উভয়েই সমান 
জ্্বান হয় ও পরস্পরের সহবাসে পরস্পরের পারমার্থিক সম্থান্ধে 
উপকার বই অপকার হয় না। মায়াময় সংসার চক্ষে জ্্রীলৌক 
বৈরাগীর ত্যাজ্য হইলেও, ভক্তিপক্ষে সেই স্ত্রীর সহবাস প্রাথনীয় 
ও গ্রাহ্য, রাণী যেরূপ অনুরাগের অধিকারিণী তাহাতে তাহারও 
বিষয় বৈরাগ্য সম্পূর্ণ রূপে স্ফরণ হওয়া দেখা যাইতেছে। 
বৈরাগীর পক্ষে বৈরাগীর সঙ্গ প্রাথনীয় ও মহোপকারপুদ সন্দেহ 
নাই” 

রাজ! গুরুদেবের আত্ঞামুসারে সীতা নান্নী রাণীকে সঙ্গে লইয়! 
বাটার বাহির হইলেন। উভয় স্ত্রী পুরুষের আর আনন্দের সীমা 
নাই । ব্রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় পুলকে পুর্ণ হওত 
করঙ্গ কম্ঘল উড়াইয়া ভীক্ষাটন দ্থারা জীবিকা নির্বাহ কবিতে 
করিতে নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিরা অবাশষে শ্রীবৃন্দাবনধামে 
উপনীত ভউলেন । জ্রীবুন্দাবনে শীধর নামক এক ব্রাঙ্ধণের বাটীতে 
রাজা ও রাণী তিথী চিলেন। এই ব্রাঙ্গণ আত দরিজ্র, কিন্ত্ব 
দীনদশাপন্ন ভইয়াও, তাহাদের জীপুরুষের আঁশ্চর্যা অতিথীসেবান্ু 
রাগ। পীপাজী ও সীতা দেবীকে শ্রীধরের ব্রাঙ্মণী অতি সমাদরে 
আহ্বান করিয়া তাহাদের পাদ ধে£ওয়াইয়া দিয় অনেক স্ততিবাদ 
করিতে লাগিলেন? এদিকে এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে সে দিন 
কিছুমাত্র ছিল না, কিরূপে অতিথী সেবা হইবে বিপূু তাহাই 
ভাবিতে লাগিলেন ।॥ বিপ্রপত্বী স্বামীকে চিস্তাকূল দেখিয়া কতি- 
লেন, “ভাবন! করিবার প্রয়োজন নাট আমার এই পরিধেয় বস্ত্র 
খানি লইয়া গিয়া ইহা বিক্রয় করিয়া যাহ! কিছু পাও, তাহাতেই 
দুইজন অতিথীর সেবাযোগ্য দ্রব্যাদি লইয়া] এসো” এই বলিয়! 
ব্রা্মণী উলঙ্গ হইয়া নিজের পরিধেয় বস্ত্রখানি স্বামী হস্তে প্রদান 
করালেন ৪ নিজে লঙ্্বা নিবারণ জন্য এক গোধুমের কুটী মধ্যে 
বপিয়। রছিলেন। শ্াধরের স্ত্রীকে উলঙ্গ হইয়া বস্ত্াপণ করিতে 
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দেখিয়া! চক্ষে জল পড়িতে লাগিল । কিন্তু অন্য উপায় নাই দেখিয়। 
এ বন্্রখানি বাজারে বিক্রয় করত সেই মুল্য দ্বার! দ্রব্য সামগ্রী 
কিনিয়! আনিলেন ও নিজে রন্ধন সমাপন করিয়! শ্রীকফ্ে ভোগ 
লাগাইয়৷ দিলেন । পরে এঁ প্রনাদান্ন ভোজন করিবার জন্য পীপাজী 
ও সীতাকে আহ্বান করিলেন। তাহারা কহিলেন “ঠাকুর মহাশয় 
সকলে একত্র বসিয়৷ প্রসাদের আম্বাদন করিব” তাহাদের আগ্রহে 
শ্রীধর ভোজন করিতে এক সঙ্গে বসিতে স্বীকার করিলেন। সীত। 
দেবীও ব্রাহ্মণ ঘরণীকে ডাকিভে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 
দেখিলেন, ব্রাক্ষণ পত্রী গৌধুমের ডোলের মধ্যে উলঙ্গ অবস্থায় 
বসিয়া আছেন । অতি বিল্যমিত হইয়। কারণ জিজ্কাসা করিয়া যখন 
এ তথা অবগত হইলেন, তখন এরূপ অলৌকিক আতিথা ধন্ঝ 
রক্ষার বৃত্তান্তে একেবারে চমৎকুত হইয়া গেলেন। এবং এ 
অসামান্য বৈষ্ণব প্রীতির ভুয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন, “মা 
তুমিই ধন্যা।” তদনন্তর ব্রাহ্মণীকে ডোল মধ্য হইতে হাত ধরিয়া 
তুলিরা গাঢ় আলিঙ্গন করতঃ নিজের যেছিল্ন পরিধেয় বস্ত্রখানি 
ছিল, তাহাই দুই খণ্ড করিয়া! এক খণ্ড বাক্ষণীকে দিলেন এবং এক- 
ধগ্ড দ্বারা নিজের লঙ্জা নিবাবণ করিয়া উভয়ে ভোজন স্থানে আসিয়া 
নকলে একত্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রসার ভক্ষণ করিলেন । 

সীতা! মনে মনে ভাঁবিতে লাগিলেন “আহা যাহাদের এত তীব্র 
তিথী পেবন প্রবত্তি এমন ন্যক্তির গৃহে প্রভূ কিছুই অর্থ ধন দেন 
7াই, এক্ষণে এ ব্রাহ্মণদম্প তীর কিছু উপকার কর। কর্তবা, ইহাই 
ক্তি স্থির করিয়া! সীতা কাহাকেও কিছু না বলিয়া এ বিপ্র ভবন 
[ইতে বহির্গতা হইয়া একেবারে বাজার মধ্যে গিয়া উপনীত হই- 
লন। সীন্তা অনুপম রূপবতী ছিলেন, তাছাতে নবযৌবনসম্পন্না 
ণজারে এক বণিকের দোকানে আগমন করিয়া তাহার প্রতি 
[পাজলোচনে কটাক্ষপাত করত হাব ভাব সহকারে অতি মধুর 
চনে কিঞ্চিত গোধুমাদি যাঁক্া করিলেন। বণিক তাহার রূপে 
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একেবারে মুগ্ধ হইয়া অতি সাদরে তাহাকে এক দিকে বসাইল। 
যুবতী স্থন্দরী রমণী দেখিয়া নিকটস্ছ অন্যান্য ছুষ্প-বত্তিশালী 
দোকানদারগণও অপরাপর ছুষ্ট লোক আসিয়া জুটিল। সীতাদেবী 
এমনই হাসা কৌতুক দ্বার তাহাদের মন হরণ করিলেন যে, তাহারা 
লকলে রাঁশি রাশি দ্রব্যসামগ্রী ও অর্থাদি ভিক্ষা দিল। স্ত্রীলোকের 
স্বাভিযোগ পুকষের মণ আকর্ষণ করিবার অমোঘ রজ্জু। সীতাদেৰীর 
পক্ষে এরূপ স্বাভিযোগ দ্বারা লোকের মন ভুলাইয়! ভিক্ষার্জন কর! 
উচিত কার্ধয হইল কি না, তাহা! বিচার্ধ্য হইতে পারে । তিনি 
বৈষ্ঞবানুরাগভরে বৈষ্ণব (সবার জন্য সে কার্য ধর্শা কি অধন্ম 
তাহ] বিবেচনা করিলেন না, ইহ! নিঃসন্দেহরূপে উপলব্ধি হইতেছে, 
ফলকথা শ্রীকঞ্চের নিজ জনের কোন কাধ্যেই পাপ অর্শায় না। 
যাহারা নিক্গ'মভাঁবে ধর্ম প্ররত্তি প্রেরিত ভইয়া কোন সাধুকার্ধ্যে 
ব্রতী হন, পাপ ও পুণ্য, এই দ্রইই এমন শ্রীকৃন্ত সেবকের কাছে 
আসিতে পারে না। পীপারাজ মহিষী সীতা এইকূপে রাশিকৃত 
দ্রব্যপাঁমত্রী ও অর্থ আনিয়া শ্রীধরের গৃহে দিলেন, তাহা দ্বারা 
ভাখারা সকলে মনের আনন্দে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগাইতে লাগিলেন, 
ও অভ্যাগত বৈষ্ণব নৈরাগীকে প্রসাদ ভোজন করাইতে লাগিলেন। 

একদিন সীতা দেবী যমুনায় স্বাঁন করিতে গিয়া দেখিলেন 
যে ভীবস্থ এক বুক্ষের তলদেশে একটী স্বণভাঞ্ড পতিত রহিয়াছে 
কৌতুহলানিষ্টা হইয়া, তাহার আবরণীপাত্র খুলিয়া দেখেন যে 
এ ভাগ মুদ্রাপুণ, অমনি ভাণ্ডের মুখ বন্ধ করিয়া তাহা বিষতুল্য 
পরিভাব্য বিবেচনায় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। রান্রিকাঁলে 
স্বামীর নিকট বলিতে লাগিলেন “আমি যয়ুনা তীরে মুদ্রাপরি- 
পুরিত একটী ন্দর্ণ ভা দেখিয়া আসিয়াছি, আমরা যে পথ 
অপলম্ুন করিয়াছি, যখন এরূপ বিপুল রাজ্য ও অতুল এশ্বর্ষ্যের 
লোন পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছি, তখন ইহা তো সামান্য 
লোস্ট,বৎ হুচ্ছ সাগগ্রী, তবে এই গৃহস্থ ব্রাঙ্গণ যেরূপ অতিথী 
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সেবী ও নিধনি, তাহাতে এ মুদ্রাপূর্ণ ন্বর্ণভাগ্ড পাইলে, বভ্কাল 
ইহার তআতিণী-সেবা-ব্রত উত্তম রূপে সম্পন্ন হইতে পারে, অতএব 
এ বিপ্রকে এ মুদ্রা লইয়া আসিবাঁর কথা বলিলে হয় না, ? ফখন 
সীতা দেবী পীপাজীকে এ কথা বলেন, সেই সময় এ গৃহের 
পার্খেজনৈক চোর দাড়ায়! ছিল, মে চৌর্যাবৃস্তি পালন জন্য 
অন্তবায় হইতে এ কথা শুনিঘ্। অর্থ লোলুপ হইয়া অতি হর্মচিন্তে 
অনায়াসে এ ধন লাভ করিবার মানসে দ্রুতপদে এ নিদ্দিষ্ট 
বৃক্ষ তলে গিয়। এ স্বরণ ভাঁগু দেখিয়! অত্যন্ত আশান্বিত হইল ও 
অতিশয় উদ্সাহের সহিত যেমন এ ভাপগ্ডের ঢাকনা খুলিল অমনি 
দেখিল তাহার মধ্যে এক বৃহৎ কালসর্প তর্জন গর্জন করিতেছে? 
ত্রস্তভাঁবে পুনর্ববীর ঢাকন) বন্ধ করিয়া মনে মনে বড়ই ক্রোধান্বিত 
হইয়া মনে কবিল যে, (সন বনুচরিত্তা স্্রী নিশ্চই কোন মন্দ 
অন্ভিপ্র!য়ে কাল সর্পেধ কখ। খে/পুন করত ভা মধ্যে মার লোভ 
দেখাইয়া এ আাল্গাথকে বঞ্চন। কবিবার জন্য এরপ মুত্রার কথ। 
বপয়ছে, এপ মিগ্যাবাদিনী ও দ্ুশ্চারিণীকে উপযুক্ত শান্তি 
দেওয়া উচিত, ভা মনে মনে বিবেচনা করিয়া এ ভাণ্েের মুখ 
উন্নমরূপে আবদ্ধ করত তাহ! লইয়া এ জ্রীধর বিপ্রের বাীতে যে 
ঘরে পীপা গ সীতা নিডিত ছিলেন, সেই ঘার লিঃশক পদসঞ্চারে 
প্রানেশ করিয়া, ভাগের মুখ উন্মোচন গুর্ববক নিড্রিতা সীতা দেবীব 
অঙজে এ ভাণ্ড নিক্ষেপ করিয়া আর পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া না 
চাহিয়। উদ্ধশ্বাসে দৌডিয়া পলায়ন করিল । ছুরাচার চোর মনে 
করিল যে এ কালসর্প নিশ্চয়ই এ স্ত্রীকে দংশন করিঘে। কি 
অদ্ভুত রহুসা, স্বর্ণভাশু রাণীর অঙ্গে পতিত হইবা মাত ঝনা 
ঝনাৎু শব্দে স্বণমুদ্রা সকল এ শব্যাঁর চারিদিকে পড়িয়া গেল, 
সেই শব্দে পীপাজী ও সীতারও নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তাহারা 
উচ্ভিয়া এ আশ্চর্ষ। ব্য।প।র অবলোকন করিরা ভগবানের লীলা! 
ইহা বুঝিতে বাকি বছিল না, শ্ীধর ও তাহার ঘরণীকে জাএত 
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করিয়! সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া! এ মুদ্রা তাহাকে প্রদান করিলেন 
এবং বৈষ্ণব সেবার জন্য ভগবানই এই অর্থ সংযোজন করিয়! 
দিয়াছেন ইহাই মনে করিয়া, পীপাঁজীর পরামর্শে গ্রীধর এ অর্থ 
ত্বার সেই নদী তীয়ে বৈষ্ঞব সেবার স্থান একটী আশ্রম প্রস্তুত 
করিলেন £ সেইখানে ভশ্ীধর ঘরণী ও সীতা দেবী প্রতি দিন 
রন্ধন করির! শত শত সাধু মহন্ত ভোজন করাইতে লাগিলেন। 
দিন দিন অতিথী সংখ্য। বদ্ধ হওয়ায়, এ প্রচুর অর্থ কিছু দিনেই 
সমস্ত ব্যয়িত ও নিঃশেধিত হইয়া গেল। একদিন কতকগুলি 
বৈরাগী সাধু আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের সমাদরে অর্ভথ্যন! 
করিয়া বসাইলে পর, ইহাদের কি উপ।য়ে সেবা হইবে এই 
চিন্তায় চারিজনেই নিমগ্র, পরে সীতা দেবী তাহাদের ভাবনা 
করিতে নিবারন করিয়1 ভিক্ষার্থ বাঁজাবে চলিয়া গেলেন। তীহাকে 
ভিক্ষা কিয়! ঘু'রয়া বেড়াউতে দেখিয়া একজন লম্পট বণিক, 
তাহার রূপ জৌবনে মু হইয়া, ভাভাকে অশাখির ঈঙ্গিত করিল, 
সীতা ও তাহার ্গাভিযোগ বুঝিতে পারিযা তাভার নিকট উপস্থিত 
হইলে এ পশু প্রকৃতি পুরুম তাভাব কাছে নাংজর হুষ্ট অভিপ্রায় 
ব্যক্ত কবিল। সীতা দেবী কহিলেন "চহাশয় আমার বাটিতে অতিথী 
উপবাসী আছেন, তাঁহাদের সেবাব জামগ্রা আগরণ জন্য আমি 
ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি আমাক ন,দ আন্মগ্রহ করিয়া অতিথী 
দেবার উপযুক্ত সামগ্রী প্রদান করেন তাহা হইলে আমি অতিথী 
মেবানন্তর এখানে আগমন করিয়া আপনার যাহা আভ্ঞা ভাহ! 
পালন করিতে সম্মতা আছি,” দুষ্ট বণিক এই জাশ্বাস বাকো 
প্রমাহনাদিত হইয়া অন্তিথী সেবার উপযুক্ত পচুর দ্রব্যাদি দান 
করয়! বলিলেন “শ্ন্দরী আমি এই দিবস তোমার তাপেক্ষায় 
কছ্টে কাটাইব, দেখ, যেন জন্ধ্যার সময় আমার অভিন্াাষ পুর্ণ 
করিতে বঞ্চিত কবিও না|” সীতা সন্ধার সময়ই নিশ্চিত আগমণ 
করিবেন বলিয়া, এ দ্রব্যাদি লইয়া আশ্রমে গমূণ পূর্বক তদ্বারা 
অতিথীগণকে পরিা.হাঁষ পুর্ববক ভোজন করাইলেন। 


ভক্তি । ২৮৯ 


যে প্রকাবে বণিকের নিকট দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, 
ভাঁহা আনুগুর্িবক ব্বামী সন্ধানে নিবেদন করিলেন। পীপাজী 
তাহ! শ্রবণ করিয়? স্্রীর প্রাতি বিরক্তবা অসন্তষ্ট হওয়। দূরে থাকুক, 
তাহার প্রশংসা! করিয়া বলিলেন, “রাণী। তুমি ধন্য। সৌন্দর্য্য ও 
যৌবন অপুর্ব সামগ্রী বটে, কিন্তু, তাহা আকিঞ্চিতকর নিজের 
হবুখের জন্য ক্ষেপণ করলে বিফল। সাধু কাধ্যে এমন 
অকিঞ্চগুকর বিষয় ব্যয়িত হইলেউ উহার সার্থকতা । তোমার 
রূপ ও যৌবন আজ এরূপে বিক্রীত হইয়া বৈষ্ঞব প্রীতি 
সম্পাদন হইল. এজন্য তাহা সফল হইল । আর যখন ভুমি 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, তখন তোমার এ আঙ্গীকার প্রতিপালন 
করা সর্ববতোভাবেই উচিত। এতএস এক্ষণে সন্ধা মমাগত। 
হইয়াছে, এ দাতা বণিকের নিকট গমন করিতে উদ্যত ভও ।» 
আাপবী সীতা তখন সামী আঁভ্ঞা শীরে ধারণ করত তি অন্ররাগভরে 
ভ্রীকৃষ্ণ স্বরণ করিয়া অভিসারে চলিলেন | নদীতে জোয়ার আিয়! 
জলপুর্ণ হওয়ায়, তাহার বসন ভিজিঘ়া মাউতে লাগিল, তীহার শ্বামী 
তখন নিজ ন্ত্রীকে ধরিয়া নদীপার করিয়া দিলেন। এবূপ দুরূহ 
নিন্মশুসর বৈষ্ুব ভক্তির প্রবাহ অত্লনীয়। এরূপ তীব্র অনুরাগ 
হইলে ধন্মাধন্য কিছুই জ্ঞান থাকে না। সীতা দেবী বণিকের 
গ্ুহে প্রবেশ করিয়া এক পাশে বসিয়া একান্ত সনে জীকুপ্ের চরণ 
ধ্যান করিতে লীগিলেন। কামুক বণিক অধীর হইয়া যেমন তাহার 
অঙ্গস্পর্শে উদ্যত হইয়াছে, অমনি যেন প্রচণ্ড আগুনের উল্ধাবশ 
নিরীক্ষণ করিয়া স্তন্ধ হইয়া দীড়াইল ; সেই মগ্রিতে তাহ।র সমস্ত 
দেহ যেন দগ্ধ হইতে লাগিল, সে মুড আর সহ্য করিতে না পারিয়। 
অস্থির হুইয়া দুরে পলাইল। সঙ্গের কি অপার শক্তি। বণিক দূরে 
যেন মন্ত্রমুদ্ধবৎ হইয়া রহিল, কি এক অনির্ববচনীয় শক্তি তাহার 
সর্ববাঙ্গে সঞ্চারিত হইল, তাহা অননুভ্ভবনীয়, তাহার মনে পরম 
সার্তিকভাবের আানিভ্ভান হওয়ায় সে আপনাকে ধিকার দিয়া বলিল 


২৯০ ভক্তি । 


প্হায় !হায়! আমি কি কুকণশ্মে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার সর্ধবনাশ 
করিলাম। এ জ্রী তে! কোন আকুতিক ব্যক্তি নহেন, এরূপ 
দেবীর প্রতি কু প্ররত্তিতে আশক্ত হইয়াছিলাম ; আমার এ পাপের 
কি প্রায়শ্চিন্ত আছে £ হায়! হায়! আমার কি উপায় হইবেশ। 
এইরূপে বিলাপ করিয়া একেবারে সীতার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া 
মিনতির সহিত অতি কাতর স্ববে বলিতে লাগিল, “মাগো ! তুমি 
ভাগন্মীত1, লম্মমী, এই মুঢ ভ্রাস্তের অপরাধ নিজ গুণে ক্ষমা না করিলে, 
মা গো আমার তো আর উদ্ধারের উপায় নাই ।” সীত। দেবী 
বণিকের প্রকৃত অন্রতাপ দেখিয়া! তাহাকে মধুর বচনে আশ্বস্ত করি- 
লেন। যখন দেবী বিদায় এভণ করিয়। আশ্রমে চলিলেন, বণিকও 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সেস্কানে গিয়া বিবিধ কাকুর্নাদ করত 
সাধু পীপাজীর চরণোপ্রান্যে পতিত জইযা ক্ষমা প্রার্থনা করিল, তিনি 
তাহার গতি এসন্স ভইয়া আশ্নাস বাঁকো সান্তনা করিলেন। সেই 
দিন হঈতে এী বণিক্ের মতি গনি ফিরিযা গেল, এবং এ আশ্রমের 
সাধুসেনার জনা যত ্ত্রন্য আনশাক তাঁভা [স প্রতিদিন যোগাইতে 
লাগিল । শ্রীন্রগবানের প্রতি একান্ত মন থাকিলে ঠচিনিই ভক্তের 
মান, ধর্ম রক্ষা করত অভিলাষ পুর্ণ করেন। পাঠকগণ, একগ্াণে 
ভক্তিভরে সেই ভক্তবাগ? কল্পতরুব নামের জয় দ্িউন ) 


৬অমৃদলাল পাল, 
এমএ, বিএল। 


ভক্তি । ২৯১ 


মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষে পৌছিবার উপায় কি? 


২৪টি 


এই মায়াময় সংসীরে আমাদের জীবনের লক্ষ্য কিঃ অনেক সময় এই 
প্রশ্নটা হৃদস্» সাগরকে '্মালোড়ি» করিয়া অসংখ্য চিস্তাব বুদ উৎপন্ন করে, 
কিন্তু প্রশ্নের মীমাংসাক্স উপনীত হইতে না হইতে আমাদের অবিদ্ামোহিত 
হৃদয়ে তাহ1 বিলীন ভইয়1 যায়, তখন বন্ধ আয়াসলদধ জীবনভরীখানিকে 
ভ্রান্ত লক্ষো চাল্তি করিয়া! বিপদসস্কুল অনন্ত বাঁসনা সমুদ্র পতিত হই ও 
ক্রমাগত ভীষণ আসক্তি তরঙ্গের ঘাত '্রতিঘাতে বিদীর্ণ হই! নিমজ্দিত 
হই, পরে রিপু কুম্ভীরাদির দার! ক্ষতবিক্ষত হইয়া অনন্ত কাল স্োতে ভাসিতে 
ভাসিতে ক্রমে কন্মদ্বীপে সংলশ হই এবং অবিদ্যা মায়া অভিভূত হইয়া 
পুনংপুন কর্মফলের বীজ বপন করি ও অখুত ভ্রন্বে মেই বিনাক্ত ফল আস্বাদন 
করিতে করিতে নান! যোনিতে অবতীণ হইব! স্থ আশে দুংথময় কর্ম 
ভূমিতে শৃঙ্খলীবন্ধ বন্দীর ন্যায় বিচরণ করি। হায়! কত দিনে শে শৃঙ্খল 
মুক্ত হইয়৷ স্বাধীনতার বসন্ত সমীরণ উপভোগ করিব এবং উৎফুল্ল মনে 
চিদানন্দ বিভোর প্রাণে অনন্ত জ্ঞানময় সচ্চিদানন্দ ক্্রীতগবানের বিমল প্রেমে 
আত্মার! তইর। তীঁভাঁর শান্তিময় ক্রোড়ে অনস্ত কালের তরে বিশ্রামলাভ 
করিব ও প্রেম ভক্তির অমূত ধারায় চীর তৃষিত আত্মাকে অভিষিক্ত করিয়া 
হবিগুণ গানে বিভোর হুইস্সা জীবনের প্রকতত লক্ষ্যে উপনীত হইর তাহ! 
জানি না। 

আহ?! সে বিশ্রাম সে শাস্তি ষেকত সুখের, সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরে 
মমৃতময় লহরী গুলির ঘাত গ্রতিঘাত যে কত আনন্ঈজনক, সেই আনন্দময়ের 
মানন্দে অন্ধ প্রাণিত হইয়া আত্মা যখন তীহার মহান্‌ ভাবে আপনাহার| 
হয়, সে দেখছুরুতি অবস্থা যে কত শাস্তিগ্রদ স্থল জিহবা দ্বারা তাহার বর্ণন! 
গস্তবে না, কবি কল্পনাও ততদূর উচ্চে পৌছিতে পারে না। ভক্ত পাঠক- 
গণ! ইহাই আমাদের জীবনের প্ররুত লক্ষা। এই লক্ষ্যে পৌছিবার 
উদ্দেশেই আমর| বহু যোনি ভ্রমণ করিয়া ক্রমে মন্তষা জীবন ধারণ করিয়াছি। 


মিছ 


২৯২ ভক্তি । 


কিন্ত দিনের পব দিন কালের অনন্ত প্রবাহে ভাঁসিনা যাইনদেছে তথাপি 
আমর! গম্য স্থানের উদ্দেশে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিত্েছি না বরং 
ইচ্ছপুর্বক বিচার শক্তিকে স্তশ্তিভ করিয়। অনস্ত দুঃখ জনক ক্ষণিক স্ুথের 
প্রলোভনে ভ্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ পশ্চা্পদ ভইতেছি। পাঠকগণ ! আসুন, 
আমরা সেই জগতের আদি পৃরুষ পরম দয়াল শ্রীকরির শ্রীচবণ স্মরণ রিয়া 
আমাদের এই ভর্ধশার কারণ অন্রসন্ধানে প্রবৃত্ত হই । 

আমাদের দেখ আবশ্যক বে, ব্বেযাক্বার গুতানে আমর ভরমে পতিত 
হুটক্ন$ বিপথে চালিত হই, তাহার স্বরূপ কি? ওকি উপাম্সে তাহার গ্রাস 
হইতে আত্মরক্ষা কবিতে সক্ষম হইব এবং কি ভাবে জীবন অতিবাহিত 
করিলে আমরা নংষারে বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া জীবনের প্রক্কৃত- 
লক্ষ্যে উপনীত হইতে সক্ষম হইব £ 

পাঠকগণ ! ঘরে চোর আ'নয়াছে জানিতে পার্িলে যেমন সে চোরে 
আর চুরি করিতে পারে না, সেই দ্ধপ মায়ার শ্বপ্ধপ অবগত হইলে, তাহার 
হম্ত হইতে আম্বরক্ষ! করা সহজ হইয়া! পড়ে ॥ 

শাহ গ্রমাণে দেখা যাইতেছে যে জচ্চিদানন্দ €(সৎ+চিৎ+4আঁনন্দ ) 
ভগবানের চিৎ (জ্ঞান ) শক্তি হইতে এই ব্রক্গা্ স্থজিত হইয়াছে ও তিনি 
তাহার স্বট্রিগালাকে অনস্তকাল পদ্যস্ত চালিত করিধারে জন্য জব সকলকে 
ত্রগুণমরী মারার আবরণে আনরিত করিয়াছেন । এই মায়া না থাকিলে জীৰ 
সকল মুন্ুত্ের জন্যও সংসারে আবদ্ধ থাকিয়া স্থথ প্রমে ঃদকে আপিন 
করিত না, লৌহ যেমন স্বধশ্ববশে চহ্বকের দ্বারা আকুষ্ট ভয়, কিন্ত কর্দমাবৃত 
থাকিলে চুম্বকের আকর্ষণ কার্ধ্যকরা হয় না, সেইকূপ মায়া কদ্দমে আবৃত 
না থাকিলে আমাদের মনোবুত্তি সকল ম্বধশ্মবশে ঈশ্বরাভিমুখীন হইত । 

পাগলে যেমন আনন্দিত মনে বিষ্া লইয়া থেলা করে, কিন্ত সহজ 
মানুষের পক্ষে তাহা ঘোর নাকার-জনক, সেই রূপ মুমুক্ষু ব্যক্তিরা সংসার 
বাসনাকে বিষ্ঠা তুল্য জ্ঞানে মায়ার আবরণ ভেদ করিয। মুক্তি পথে অঞসর 
হন । 

মায়া ছুই প্রকার-_বিদ্য! মায়া ও বিদ্যা মায়া, বিদ্যা অর্থে জ্ঞান ও 
অবিদ্যা অর্থে অজ্ঞান। জ্ঞান সত্গুণময় ও অজ্ঞান রজঃ ও তম: গুণময়, 
যে গয)স্ত পাঞ্ভৌতিক দেহকে আমি ও তৎসম্পকীয় বসত সকলকে আমার 


ভক্তি) ২৯৩ 


জ্ঞান থাকে সে পর্যাপ্ত তাহাকে অজ্ঞান বলে এবং যখন “হে ঈশ্বর তুমিই 
সব এবং সকলই ভোমার বলিয়! ধারণ! হয়, শাহাকে জ্ঞান কহে। জ্ঞানির! 
সংসারে অবস্থান করিয়াঁও শ্রমে মুগ্ধ হন না, যেমন কাটাল ভালিবার পুর্ব্বে 
হস্তে তৈল মদ্দন করিলে আট লাগে না, স্ইরপ জ্ঞানিগণ জ্ঞান তৈল 
মাখিয়! সংসাঁবের কার্ষ্যে লিপ্ত হ'ন, স্থতরাং অবিদা),বূপ আটা তাহাদের 
স্দয়ে সংখুক্ত হইতে পারে না। তবে জ্ঞানী সাধুগণ ঘে আমি বা আমার 
শবা ব/বহার কবেন তাহার ভাব স্বতন্ত্র, যেমন লৌহের তরবার পরশ মণি 
স্শে সোণ। হয় কিন্ত তাহাব আকারের পরিবর্তন হর না অথচ তাহাতে 
জীব হিংসা করা চলে না, সেইনধূপ তাহাদের জ্ঞান মণি সংযোজক জনিত 
[নিন্মশ হ্দ্‌য়ে অহংকারের মাদকতা স্থান পাদ না। 

যেমন সমুদ্রস্থিত জাহাজ বায়ুর গতি অগ্রুসারে তরঙগের আবর্তে পড়িয়া 
বিভিন্ন দিকে ধাবিত হয় কিন্ত জাহাজের উপরিস্তিত কম্পাস উত্তরমুখীন 
হইয়া? থাকে সেইকপ জ্ঞানীরা সংসারের আব্র্ভে পড়িলনেও তাহাদের মন 
কম্পাদের ন্যায় ঈশ্বলের চরণে নিযুক্ত থাকে, এজন্য লীবনের লক্ষ্য পথে 
অগ্রসর হইতে দিক্‌ ভ্রম ভয় না । 

জ্ঞান হইলে বাসনার নির্বাণ হয়, 'সবিদ্যা জনিত আসক্তি দূরে পলার, 
বিবেক ও বৈরাগ্য জ্ঞানের নিত্য সহচব, মুক্তি তাহার সঙ্গিনী ও বিশ্বাস 
তাহার পাস, বিশ্বাস সহায়ে সান্বিকভাবে জ্ঞানের আরাধন। করিলে ভ্ঞানলাভ 
হয়, জ্ঞানের কপ) লাভ করিতে পারিলে মুক্তি আপনি আসিয়া পরিচধা। 
করে, সচ্চিদানন্দ সকাঁশে যাইবার পথের সম্ধপ স্বরূপ প্রন ও ভক্তি 
জ্ঞানের ভাগ্ডারে পাপ্য়া যায় এবং বিবেক ও বৈরাগা ভাহার পথশ্রদশক 
হইয়া সেই নিত্যধামে সেই শাস্তিপুরে আনন্দময়ের সকাশে বাইবার সহায়ত! 
করে। ৃ 

কিন্ত যেমন ছুর্বন্ধময় অপরিক্ষার কুটিরে রাজাঁর বাগ »ক্করা সম্ভবে না, 
সেই রূপ মলযুক্ত কামগন্ধময় হদয়ে জ্ঞানের আণিভীব অপস্ভব, ধেমন 
আকাশের জল পু্প হৃদয়ে পড়িলে স্থগন্থমনস স্ুধায় পরিণত হয় ও কর্দমাক্ত 
স্থানে পতিতু হইলে নুদ্ধণ্ন অবলম্বন করে সেইরূপ সামন্িক সাধুসঙ্গগুণে বা 
সগ্গ্রন্থ পাঠে সমল হৃদষে জ্ঞান বারি পতিত হইলেও আধার দোষে তাহ! 
পঙ্ধিল হইয়। যার, এছন্য আমানের প্রথম করব জদয়কে নির্ল করা কিন্ত 


২৯৯ ভক্তি । 


জর্ঘয়কে নির্মল করিতে হইলে মলের প্রস্থৃতি অবিদ্বাকে দূরীভূত কর। 
আবশ্যক । বিবেক নৈরাগযাদি সুবুত্তিগ্রলি যেমন জ্ঞানের সহচর সেই রূপ 
কাম ক্রোধাদি কুরুণ্ডিগুলি অবিদার অন্থচর। যেমন মাতালের গ্রহে সাধুব 
বাস কর! অসম্ভব, সেই রূপ কুবৃত্তিত্র আধার হৃদয় গ্রে শুবত্তির আআবিষ্ভাব 
'অসস্ভব, যেমন উদ্যানে আগাছা জন্মাহলে পু্পরঙ্গগুলি নিস্তেজ হইয়। নষ্ট 
হয়, সেই রূপ হৃদয় উদ্যানের পুম্পবুক্ষ রূপ সুপ্তি গুলি কুবৃত্তি প আগাছাৰ 
আওতাতে নই হয়া যায়, আগাছার নায় কুবত্তিগুলি আপনা চঠতে রুদ্ছি 
পায়, কিন্তু পুষ্প বৃক্ষেব নায় স্বুত্তিগুলির সেবা না করিলে বুদ্ধি পাম না, 
একে আগাছ!বূপ কুরত্তিগুলি বিনা হছ্ছে বুদ্ধি পায় তাহার উপর সেব। 
করিলে এত অসম্ভব প্ুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ষে জ্ঞান স্ুুধাবাহী প্রম্প বক্ষ রূপ স্থবুতি 
শুলকে নষ্ট করিস্সা শেষে জদয় উদ্যানকে জঙ্গলমন় ও হিংসে জন্তর বাস- 
ভূমিতে পরিণত করে, এজন্য অবিদ্যা সর্পের আঁশ্রত্ণ স্বরূপ কুবৃত্তি রূপ 
আবর্জনা গুলি হৃদয় ক্ষেত্র হইতে পর্রিক্ষার করিলে আশ্রয়াতভাবে অবিদ্যাও 
পলায়ন করে, নতুবা কাঁম ক্রোধাদিব সহায়ে মোহিত করিয়া আমাদিকে ভ্রান্ত 
পণে লয়! মায়, স্বপ্ানস্থায় রাজ। হইলে, যেমন আমার রাজ্য আমার 
সিংহাসন বলিয়া ভ্রমান্মক ধারণ! হয়, অবিদা। জাগ্রতাবশ্তায় আমাদিগকে 
সেই কপ দমে পাতি, করে, অবিদ্যার পুল মাহ, মোহ ভইতে আসক্তির 
গর্ভে বাসনার উৎপত্তি হইয়াছে, এই বাসনা ক্রমে মজ্জ।গত হইয়া ছুঃখময় 
সংসারে জীব সকলকে কৃত্রিম সুখের ছবি দ্রেখাইয়া, ভ্রমে মুগ্ধ করাইয়! 
ক্রমাগত ভ্রমণ করাইয়া লইয়1 বেড়ায়, অবিদ্যা বিকাবগ্রস্থ হইয়া যাহ! আমার 
নয়, তাঙ্গাকে আমার বলিয়া মনে করি, কিন্ত যে প্রকৃত আমার, তাহাকে 
চিনিতে পারি না। 

মনুষ্য দেহ জড় ও চৈতন্যের সংযোগে গঠিঙ্, এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ! 
উচিত যে ষাহাদেক আমরা আপনার বলিয়। মনে করি তাহারা আমাদের 
দেহস্থিত জড় ও চৈতন্যের মধ্যে কাহার সহিত সম্বন্ধ রাখে, চৈতন্য ব1 
আত্মাকে তাচারা স্থল চক্ষে দেখিতে পায় না, যাহাকে তাহার] দেখিতে পায় 
না তাহার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ কি ৪ তবেকি জভ দেহের সহিত সম্বন্ধ ? 
তাহাই বা কি করিয়া হইবে. চক্ষের সম্ুথে দেখিতেছি, কোন আত্মীয় 
ব্যক্তির মুতা হইল, ধ্‌ডেগ দেহ, খাভ] এ5 [ধন আমার জ্ঞানে নানাৰি 


ভক্তি । ২৯৫ 


স্থখাদ্যের ও জীবহিংসার দ্বার! পুষ্টি সাধন কর! চইয়া্ে, যাহার লৌ নদর্ধয- 
পদ্ধীনের নিমিত্ত বিবিধ প্রকার সুগন্ধি দ্রবা ও বভুমৃলা বস্ত্রাদির দ্বারা 
সুশোভিত করা হইয়াছে, পিত1 মাতা সাভাকে নয়নের মণি, বুদ্ধকালের 
অবলম্বন জ্ঞানে পলকের নিমিত্ত চক্ষের অশ্থরাল তইলে প্রলয় জ্ঞান ককিতেন, 
সী যাহার নিমিত্ত ক্ষণকাল অদর্শনে ব্যাকুলিত হইতেন পুন্ত্র কন্যা যাহণকে 
ন' দেখিতে পাইলে বিষার্দিত হই, ভার, এখন সেষ্ট ব্যক্তির দেহের অবস্থা 
কি ভয়ানক ১ পু বাক্তি আজীবন ধাঁহাঁদের আপনাক ভাবিয়া যত্বু করিত, 
যাঁহাদের স্থখের জন্য তাহার প্রত্যেক বক্তবিন্দু ব্যয় কবিত্তে কুন্িত হইত না, 
এখন তাহাকে অশুচি বোধে সেই আপনার জনেরা বেহ স্পর্শ করিতেছে না। 
পিত! মাতা এক চক্ষে বারি বর্ষণ করিতেছেন, অপর চক্ষে আপনার এবং 
অন্যান্য কন্য। পুত্রের মঙ্গলের জন্য সতর্ক হইতো'ছন, স্ত্রী; “আমার দশা 
কি করে গেলে ” বলিয়। নিজের স্বার্থে বাধা পড়িল ভাবিয়া ক্রন্দন করিতেছেন 
ও সংসারের মঙ্গল কামনায় গে'ময়াক্ত বারি পাত্র তস্তে মৃত স্বামীর সহিত 
সংসারের সমস্ত অমল সহযুক্ত করিয়া ভাহাকে চির বিদায় দ্বার জন্য 
প্রস্তুত হইতেছেন, সন্তানেরা এক চক্ষে কারিতেছে অপর চক্ষে পিতৃন্তাক্ত 
ধনরত্বাদির পরিমাণ জানিবার জন্য লোলুশ হইতেছে, চায়, শেষে এ সকল 
আপনার লোকেরা দেহটাকে জলম্ক চীতায় আনুতি দিয়া ঘরে ফিরিল। 
পাঠকগণ ! ক্ষণকাল পুর্ব্বে যাহাকে নানা বন্ধনে দ্বারা আবদ্ধ কর' হয়! 
ছিল, তাহাকে যথন নিট্ুরভাবে পরিত্যাগ করিল, তখন দেহের সহিত শস্বন্ধ 
আছে কি করিন্না বলিব ১ দরশনাতীত আত্মার সহিত যে বস্বন্ধ নাই তাহা 
পূর্বে দেখান হইয়াছে, তবে স্বন্ধ কাহার সহিতঃ এখন এই পর্যান্ত 
মীমাংসা! হইতে পারে যে দেহ যে পর্যযস্ত আত্মা ধনে ধনী থাকে সেই পর্যন্ত 
ভ্রম বিকার প্রস্থত স্বার্থ বশে আত্ময়ের আমাদের দো.ভব সহিত সম্বন্ধ রাখে, 
স্বার্থহানি হইলে আর ফিরিয়া চাহে না এবং ইহাকে মায়াময় সংসার কহে। 
প ঠকগণ | বেশ্যা ষেনন মিথ্যা প্রেম দেখাইয়] তাহার কবলে পতিত ধনবান 
পুরুষের নানারূপে রক্ত শোষণ করিয়া তাহাকে নরকে পাতিত করে কিন্তু 
বেশ্যাসক্ত পুরুষ তাহাকেই ভ্রমবশে আপন ভাবিয়া ভাহাব চরণে সর্বস্ব 
অর্পণ করে, এবং ষে তাহার জ্বাপনার জন, যে তাহার জনা প্রাণ দিতে 
পারে, যে অহোরাত্র তাহার মঙ্গল কামনা কাবতেছে, নিজ গৃহস্ডিত সেই 


২৯৬ তক্তি। 


স্বাধবী স্ত্রীকে অবহেলা করে, পরে যখন সর্বস্বাস্ত, কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত ও "াড়ি 
হইয়া! শূনা হস্তে শূন্য প্রাণে ঘবে ফিরিয়া আসে, তখন সতী স্ত্রীর সেব।, 
নিঃস্বার্থপরতা ও আত্মত্যাগ দেখিয়া আবেগময় প্রাণে তাহাকে আমার বলিয়া 
চিনিতে পারে সেই রূপ ক্ষণস্তায়ী পাঞ্চভৌতিক দেহ গ্রহে সামানা সময়ের 
জন্য বাদ করিতে আসিয়া আমরা শিজের কর্তব্য ভুলিয়া দেহের সম্বন্ধে 
যাভাদের সহিত ক্ষণিক সম্বন্ধ ভ্রমবশে তাহাদের আপন ভাবিয়া সেই চির- 
দিনের আশ্রন, প্রাণের প্রাণ মঙ্গলময় তগবানকে তুলিয়া! যাই, পরে যখন 
ংসার ক্ষেত্রে উপযুপরি আঘাত প্রাপ্ত হই, যখন অতি যত্বের ধনরত্ব নষ্ট 

হইয়1 যায়, যখন প্রাণসর্বন্ম সহধন্মিণী কাল শয্যায় শয়ন কবে, যখন 
অনার ক্ষেত্রের শোভনকাত্রী সন্তান রত্ব কালের প্রবাহে ভালিয়! যায়: 
যখন ব্রোগ শোক ক্রি্ট হৃদয়ের অহঙ্কার প্রশমিত হইয়া যায় ও সংসারের 
স্বার্থপরতা। বিকট মুখ ব্যাদান কবিয়! গ্রাস করিতে আঁদে তখন উদ্ত্রান্থ মনে 
আকুল প্রাণে হৃদয়ের অন্তস্থল তইতে প্রশ্ন উঠে আমি কি এবং আমার কে ঃ 

বদ্ধ জীবের যখন এইনূপে আমি কি এবং আমার কে? বিচার কাঁতে 
থাকে তখন তাভারা মহ! বিভ্রাটে পতিত হয়, চিরদিন যাহাদের আমার 
বলিয়া! ধারণ! ছিল তাহারা আমার নহে এমন কি এ দেহ পর্য্যন্ত আমার নহে 
তবে আমার কে? এই প্রশ্ন মীমাংলা করিবার জন্য তাহাদের অন প্রাণ 
অস্থি হঠয়া। উঠে তখন ক্রমশঃ তাহাদের বুদ্ধি ঈশ্বরাভিমুখী হর । ব্যাকুল 
প্রাথন ও জদরভেদী ক্রন্দনে বাহিরের আসক্তি ও ইঞ্টিয়ের তাড়ন। ক্রমে 
নির্বাণ হইয়া হদয় নির্ুল হয় এব ইহাই জীব হুদয়ে ভক্ষি বীজের অস্কুব 
স্বরূপ জ্ঞানোদয়ের উবাকাঁল। 

ভাগবতে ভগৰান শ্রীকৃষ্ণ জীবের এই অবস্তার উল্লেখ করিয়া বলিয়া ছেন-_- 

যদৃচ্ছয্]; মৎকথাদো জাতশ্রদ্ধন্ত ষঃ পুমান্‌ 
ন নির্বিক্নো নাভিসুক্রো। ভক্তিযোগইস্য সিদ্ধিদঃ 
ভা ১১ জুন্ধ | 

অথণৎ যে ব্যক্তির গ্রকুত বৈরাগা হয় নাই, অথচ মায়াময় সৎলারের 
স্বরূপ অবগত হইয়া তাহান্ডে মিথা। আসক্তির কতক পরিমাণ হ্রাস হইয়াছে 
এবং মায়] তিমিব ভেপী আমার নামে কিঞ্িৎ শ্রদ্ধ। হইয়াছে, সেই ব্যক্তির 
পক্ষেই ভক্তিযোগ দি দ্বপ্রদ। 


ভক্তি । ২৯৭ 


কিন্ত যেমন কর্পরকে বজায় রাখিতে হইলে তাহার সহিত রিচ সংযুক্ত 
করিয়া রাখিতে হয়, সেইরূপ জ্ঞানকে বজায় রাখিতে হইলে তাহার সহিত 
ভগবৎ্ভক্তি মিশ্রিত করা আবশ্যক ধেন অবিদ্যা কুক্গ ঝটিকা পুনবার় উদয় 
হইয়া জদযকে তিমিরাচ্ছন্ন না করে, উ মাধাবিনী গুপ্ুভাবে কুস্তিরের রূপে 
জ্ঞান সমুদ্রে বিচরণ করে, এজনা ভক্তি বাপ হবি মর্দন কবিয়া অবগাহন 
কবিলে উহ্থার কবলে পতিত হইবার ভয় থাকে না, কেননা অবিদ্যাব কৃহক 
বড় ভয়ানক ; অনেক সময় ও কুহকিনী পুণের আকারে উদয় হয়! জীবকে 
প্রতারিত করে, বিষ্টাঞ্চুরিত চাকৃচিক্যময় স্বর্ণ ভাগ জীবের হন্ডে প্রদান 
করে অতএব এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভগবত সকাশে ভক্কি 
প্রাথন। করা আবশ্যক । 
শ্ভগবান গীতায্» অর্ছানকে বলিয়াছেন ৮ 
দৈবীহ্যেনা গণময়ী মম মায়া দ্ুরত্যয়! 
মামেব যে প্রপদ্যস্তে মায় মেতাং তরস্তি তে। 
অথাৎ এই ষে দৈবী অিগুণান্দিকা আমার মায়া, যাহ? দ্বারা সংসার যু 
হইয়া রুহিয়াছে, যাহার! ভক্তি পূর্বক আমার ভজন্। করে, তাহারা! এই 
নায়ালাল ছিন্ন করিতে সক্ষম হয়। 
পাঠকগণ হব্রিভজ্তি শরদয়ের ঘধ্য এমন একটী শক্তি জাগ্রত করিয়া দেয়, 
নাহাতে অখিদ্যা এবং তৎপশ্ত ত রিপু সকল সমূলে নাশ পায় । 
বে কেতুঁ কৃতারযাত্রা বিদ্যাভিঃ হব্রিভক্কি রনুত্তমা 
অবিদ্যাং নিদ্দহত্যাশ্ড দাখ জালে পন্নগীম্‌। 
পদ্পুব্াণ । 


অথণৎ দাবানল যেমন সপ্পীকে ভক্মিভূত করে, তেমনি হরিভক্কি সৎ- 
শক্তিগুলিকে জাগ্রত করিয়া আঁবদ্যাকে দঞ্ধ করে। অবিদ্যা দগ্ধ নিম্মল 
হদয়ে জ্ঞানের উদয় হয়, জ্ঞানোদয়ে মায়াময় সংসারাসক্কির শ্বোত পরিবর্তিত 
হইয়! ভগবত্-চরণোদ্দেশে প্রবাহিত হয় এবং ভক্তি রূপ বায়ু হিল্লোলে তাহ! 
হইতে প্রেমের তরঙ্গ উখিত হয় নচেৎ সংসারের ও ভগবানের "হই উভদ়্ের 
আসক্তি যিনি বলাক্ম রাখিতে ্টাহেন তিনি মুখ তাবশে ভগবানকে পান নাঃ 
যেখন ছিদ্রযুক্ত বারিপাত্র বারিপুর্ণ করিলে ক্ষণকাল মধ্যে তাহা শুন্য হওয়া বায় 
সেহঝপ সংসারামাক্ত রূপ ছিদ্র হারা ৬এবহ আকাবনাৰ হশ নিখত হইয়া খার। 


২৯৮ ভক্তি । 


কোন মহাজন বলিয়াছেন ;-৮ 
ন] দিলে প্রেম ষোল আনা কিছুভে আমার মন উঠে ম! 
সংসারের উচ্ছিষ্ট প্রেম দিস্‌ না আমারে। 
যেদেয় প্রেম করে ওজন সে তে নয় প্রেমিক কথন 
সংসারের বণিক সে জন, থাকে লে সংসারে ॥ 
অতএব হৃদয়কে অনাস্ত তাবে সংসারে রাখিয়া» সংসারকে কিম প্রেম 
দ্েেখাইয়। অথাৎ মারাকে বিদায় দিয়া ভ্্রী পুত্রাদির উপর দয়ার ভাব দেখাচয়? 
ও ঈশ্বরাদিষ্ট পথে সাংসারিক কর্তব্য সাধন করিফা প্রাণের যাবতীয় প্রেম 
ও আসক্তি ঈশ্বর চরণে অর্পণ কর, তিন দিনের ছুঃখমাথা ক্ষণিক শ্ুথেব 
আশায় চিরশান্তি ও অনস্ত সুখ চারাইও না, সংসার কুপে নিপতিত জীব 
সকলের উদ্ভার জন্য ভগবান্‌ শাস্ত্রে সকল উপায়ই দ্রেখাইয়। দিয়াছেন । 
যোগবাশিষ্টে বশিষ্ট দেব রামচন্দ্রকে বলিতেছেন 7 
বহিঃ কৃত্রিম সংরভ্তে। হৃদি সংরস্তবঙ্জিতঃ 
কর্তা বহিরকর্তীস্তলেকে বিহর রাঘব ॥ 
আথ1ৎ-- 
হে রাঘব, অন্তরে আঁবেগ বর্জিত হইয়া অথচ বাহিরে কৃত্রিম আবেগ 
দেখাইয়া, ভিতরে অকর্তা থাকিয়1, ািবে কর্তা হইয়া সংসারে বিচরণ কর। 
পাঠকগণ। ঈশ্বর খন আমাদের সংসারে পাগাইয়াছেন, তখন সাংসারিক 
কর্তব্য অবশ্য পালনীয়, বাহিরে ষাহাহ থাকুক, সেই নিত্যধামে স্শ্দ জগতে 
মন লইয়। সম্বন্ধ, বনে গেলেই সন্র্যানী বা তাগী হয় না, সং বা সর্ধন্ষ যিনি 
ন্যাস বা ভগবানে অর্পণ করিতে পাৰিয়াছেন অথণৎ সংসারের আসক্তির 
গতি ফিরাইয়া যিনি ভগবচ্চরণে নিষেঃজিত কত্তে পাবিয়্াছেন তিনি 
হসারী হইলেও সন্যার্সা এবং পর্বতগুহ1 বাসী, জটা কৌপীন ধারির জুদগ্ন 
যদ্দি বাসন] যুক্ত হয় তাহ! হইলে তিনি ধন্মধবর্দি ভণ্ড ও মুগ্ধ সংসারির 
অপেক্ষা অধম । 
গীতায় ভগবান বলিয়াছেন 3-- 
ব্রহ্ধণ্যাধায় কন্মাণি সঙ্গং তাক্ত। করোতি যঃ 
লিপাযতে ন স পাঁপেন পদ্মপত্র মিবাস্তস1 ॥ 
আথণৎ যে ব্যক্তি বিষয়াসক্তিহীন হইব! ব্রঙ্গে অ্পণ করিয়া সমস্ত কন্ম 
করেন । পদ্মপত্রে ঘেমন জল দীড়াইতে পাবে না সেই ূপ তাহার হৃদয়ে 
পাপ প্রবেশ করিতে পারে না। (ক্রমশঃ) 
আংরেশ্রনাথ সুঝোপাধ্যায় 


৬৮ 
ইঃ 


ভক্তি । টু 


মৃত্যু 


ওহে! মৃত, কতদূরে কোন্‌ অন্ধকাঁর পুরে, 
ল্কাইয়। আছ তুমি, বল সখে, বলনা; 
কথন আদিস। তুমি, প্রবেশিবে রঙ্ষভুমি, 
সক্ঞানে তোঁনার লীল৷ দোখতেকি পানা £ 


কবে তব আগমন, হবে তার নাহিক্ষণ, 
সহসা করিবে বাঝ চমকিভ সকলে £ 
স্থচতুর অভিনেতা) তোমা মতন হেখ। 


প্রাচীন হয়ে নবীন, মাছ কখি চিবিল, 
তোমার দশনে হয় তযে সবে চকিত, 
'সসুত অগণা ছাব, পশিবার হে তোনার, 
কি বেশে আসিবে কবে নহে কেহ খিদিত। 


ভব লীল! শেষ করি, লইয়া ফাহন খরি, 
কোন্‌ দেশে, কাব কাছে, পাব কি হে বলিতে " 
কোন্‌ পে আজে যাবে, বাখিবে কোগা কি হবে, 
বিপ্রারিত সব কগা। ইচ্ছা হদ জানিত5। 


বভ চেষ্ট1 পরিশ্রমে, থারিনা না কোন কমে, 
অন্তর হইতে কড় আগানাজর করিতে, 
মুড, তুমি ণলে পণি, গে গে মকন তাঁর 
(বেন! তিলের হবে একবান ভাবছে ৪ 


এমন পরিবর্জন, বিপরাত মন, 

এটাইতে নারে সা কেহ বিশ মাঝারে 

তব কিন্য কৌততল, দেখিবাবে এ সকল, 

আছে মনে অতিশয়, তাহ আব তোমাকে 

চিরগ্ীব নর আমি, অনস্ত জীবন স্বাম। 

অমর চৈতন্য বস্থ নাহি চবি মরণে ) 

হরি নামে তোর ভয় নাশিব হে সুনিশ্িয, 

সপিয়াছি প্রাণ মন মৃত্যুর ৮রণে। 
আশানন্দসথ ৮01৮৭, 


নখ, গা ছ। 


২০০ 
দয়াই 


গ্রক্কৃতি জীবন, 
গায় প্রশ্রবণ, 
শুন একবার, 
করিয়া বিদার 


ওই শুন পুন তিন লহবী, 
অকাতরে সদ। সলিল বিতরি, 
“কত জল মান জল্চর কন, 
দেখাতে মানবে আমি অবিবন, 


জীবস্ত করিয়া 
উচ্চক্ঠে ওই 
শুনহে মানৰ 

গিরিবরে তবু 


ওই দেখ সব তরু লহ্তাগণ, 
তুষিয়া সতত জীবজন্ক গণ, 
পর্বত-কন্দর গহন্‌ কানন, 
তা”রা'ও পালিছে জীব জন্তগণ, 


তাই বলি সবে তেৰন( কখন 
হয়েছে গঠিত মানব কখন, 
তাহ'লে কেনবা অস্থি মজ্জামম, 
তা*হছলে কেনবা বলবার্যমর, 


অবারিত বেগে দেব দিবাকর, 
প্রতাক্ষ প্রমাণ দেক্স নিরস্তর ! 
“জগতের হিতে তামস নাসিয়। 
রূপের প্রবাহ চৌদিকে ঢালিয়া, 


মধ্যাহ্ন সময়ে কিরণ প্রথর, 
বাশ্পমম করি বারি নিরন্তর 
আমারি প্রভাবে ঘনবর কোলে, 
নীরদ সলিল ঢালিছে ভূতলে, 


গু ক চা 


ভক্তি । 


ধশ্ম। 

জীবন্ত করিক্সা! নদ নদী গণ, 
পয়াই ধর্ম পুণিবী তলেও 
আমি জলদারা সাঁমান) আকার, 
দয়াই ধর্ম দেখাই সকলে।” 
কুলুকুলুকরি দিবস শর্বরী, 
সেই এক সত্য প্রচার কবে) 
রাখিয়াছি বুকে দেখ শত শত, 
দয়াই ধন্ম অবনি পরে।” 


ফল ফুলে শোডি স্বভাব কেমন, 
দয়াই ধন্মন প্রচার করে; 
মানবে যে সব ভাঁবেহে ভীষণ, 
দগ়্াই ধর্ম প্রচার তরে। 


আহার খিহার যাপিতে জীবন, 
জড়ের অধম নিষ্পন্দ হতে, 
তাহলে কেনব। হস্ত পদ ময়, 


ধরেছ শরীর, কি কাজ সাবিতে ? 


দেশ দেশাস্তর, 
অবনি মাঝে; 
প্রাচিতে উদিয়া, 
মোহন সাজে । 


ভ্রমি অিন 
দয়াই ধর্ম 

প্রকৃত সময়ে 
উব্ায় সাজার 


অবনি উপর, 
সাধন করি) 
সৌদামিনী খেলে, 
প্রচার করি। 


চে চা 


শ্ীসতীশচন্দ্র বন্তু। 


ছড়াইয়। ফেলি 
কত উপকার 
নাচিয়। হাপিয়া 
দয়াই ধন 


ভক্তি । ৬০১ 
অমল।-_( ক্ষুদ্র গল্প ) পু প্রকাশিতের পর। 


দারুণ ছুরিক! প্রহারে মজুয়ার জতপিণ্ডের মন স্থল বিদ্ 
হইয়াছিল, মজ্য়া পড়িয়া গেল। প্রাণ ধায়, কদ্ধবাক্যে এখনও 
মজ্যা বলিল “নিষ্ঠঠর! আফজল! সেই অকৃত্রিম প্রেমের কি 
এই পরিণাম %” 

বক্ষ হইতে প্রবল রক্তধারা বভিল, মজর ম্চ্ছিত হইল। 
সহস। তীরবেগে এক ভূবন স্থন্দরী দেনী প্রতিম। ছুটিয়া আসিয়া 
মজুয়ার পার্শে বসিলেন, মুখে চক্ষে জল দিয়া স্ুঙাঘা করিত 
লাগিলেন। অনেক ক্ষণের পর মুযা চক্ষু মেলিল, দেখিল সেই 
ভটিণী তট বাঁসিণী দেনী অমলা, মজবা ঝদিল, কহিল “দেবী 1, 
আ$---মি দেবী, আমি যবনী-ম্বই গন।-_ভা প্রেম 17 
তাণ যায় তবু সে প্রেম বায় শাওগাাসাফজল ! আর 
একবার দেখিতে পাইলাম না-- বক্ষে ভুরি মারিয়া, সে জনা 
পিছু বলি নাই-_-কিন্ খ্দি একবার আরিঝার সময় দেখাঁদিতে, 
খে মরিতাম----৮ 





আসল কঠিলেন “ছিছি । হতাশ কেন? প্রেম যদি ঠিক হয়, 
তবে আর বিচ্ছেদ কি? 

মজা । “ভি !-মরিলাম-হানিরাশী৮ 

অমলা। “হতাশ হইও না, অধিক বুঝাইবার সময় ন।ই 
গরকাঁল মান? পরকালে প্রিয়তমকে পাইতে চাও ?৮ | 

মজুগা। “পরকাল--ও£_আখেরীর দিন--অনেক দুর--৮ 

অমল] (| “আখেরীর দিন? ও যাবনিক ধারণা-_ছাঁড়, যদি 
এই দেহান্তরের পরই সেই প্রেম রাজ্যে যাইতে চাও, হিন্দুর মতে 
বিশ্বাম কর।৮ 

মজুয়ার হতাশ প্রাণে আশা আদিল, যাঁডণাক্রিক্ট মুখেও 


২5৩, ভক্তি ( 


আনন্দ বিভা দেখা দিল, চক্ষে "মানন্দ।৬৮ পড়িল, কহিল “এমন 
উপায় আছে কি? আমাকে হিন্দ কবিতে পার ?% 
অমলা ! “নি বিশাস করিতে পার তবে এই মরণ সময় 
আমার সঙ্গে সঙ্গে গাও 
ভরে মুরারে--মধকৈটভারে 
গোপাল গোপিন্দ মকন্দ শৌরে । 
যঙজ্ছেশু নারাঘণ কু নি্ষে 
শিবা শয়ৎ মাং জগলাশ বক্ষ ॥ 
বামা কঞ্ের মুরিদা সর্প হরিনাম লভরা গগণ পপে গডাইয়া 
চলিল, মন্তযার মন প্রাণ যেন সেই পবিত্র সপ্ানঙ্গীতে গলিয়। 
গেল, মজ্যাও সঙ্গে সঙ্গে গাহিল॥ একবার--দুইবার--তিন 
বারের সময় তাহান নয়নে প্রেমাএ বহিল, ক অবরুদ্ধ হইল, 
নঞ্জ্যা প্রেমভরে ভমলাকে আলিসন করিতে হাত বাঁড়াইল। 
অমলা, যবনীকে স্পর্ণ করিলেন, কহিলেন “বস্তু শক্তির প্রভাব 
দেখিলে $£ ভুমি আর যবনা নাই, এখন দেবা । যাও ন্দর্ধে যাও, 
তোমার জন্য “পরম বাজেতর পুস্পময় বিমান আসিয়াছে । কিন্তু 


দেখিতেছ কি £” 

মজুরার কথা বাহির হইল না, উদ্দো অঙ্গলী সঙ্কেতে বি 
দেখাইল, চক্ষে জল, ক্রুদ্ধ । অমল ভাবে বুঝিলেন, কহিলেন 
“ত্ডেম রাজোর পুষ্পক বিমান! যাও সাধ্বা! সুখে যাও, সেখানে 
গিয়। স্বামীর জন্য অপেক্ষা কর, এক তিল ধেন পতি দেবতাঁকে 
ভূলিও না)? আমি আফজলকেও তোমার সমধন্্ী করিব, তোম।ও 
নিকট প্াঠাইব | 

মজুয়ার ৮ক্ষে প্রবল বেগে অশ্রু পড়িল, অমলার চরণের ধুল' 
মস্তকে লইলেন, চক্ষু উদ্ধে উঠিল, জীবন প্রদীপ নির্ববীণ হুইল। 
অমলাও “হরে মুবারে” গাইতে গাইতে বনান্তরালে লুকাইলেন। 

যখন এই মন্ুরার সহিত আফজলের প্রথম প্রেম সম্মিলন হয়, 


| 


ভক্তি । ৩০৩ 


তখন আফজল তাহার জন্য গ্রাণাপেক্ষা' রাখে নাই। মজুয়। 
আরমানী রমণী বলিয়া বিখ্যাত ছিল, সে কেবল সৌন্দর্য্য, কিন্তু 
একুত সে হিন্দু রমণী, আফজলের প্রেমে বন্দিনী হহয়া কুল, 
মান, ধন্ধ, পিতা, মাতা ও বন্ধু ছাঁড়িরা যবন আফজলকেই বিবাহ 
করিয়াছিল। হায়! সেই প্রাণের প্রংণ মজ্য়াকে স্বহস্তে হত্যা !-- 
বিনা অপরাঁধে--জআফক্তলের ক্রোধ গেল, মভুয়ার সেই মুখ 
খানি মনে পড়িল--দারুণ ভুরিকাঘাঁৎ মনে না করিয়াও যে মজুয়া 
বাদিতে কাঁদিতে বলিয়া ছিল, “দাড়াও, দাড়াও, মরিবাঁর সময় 
চক্ষের বাহিরে যাঁইওন1” সেই কাতর বাণী, সেই অশ্রুপাবিত মুখ 
খানি মনে আসিল, আফজল ঘুরিতে ঘুরিতে বসিয়া পড়িল । 
উন্মনভ আফজল আর থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া গিয়া মজুয়ার 
রক্তাক্ত মৃতদেহ বর্ষে লইয়! কীাদিতে লাগিল। এমন সময় 
বনান্তরাল্‌ হইতে রমনী কণ্টের সঙ্গতি পাইল 
হরে মুবারে মধুকেট ভারে 
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে। 

আফজল চমকিয়া চাহিল, দেখিল সঙ্গতকারিণী সেই অমলা! 
আমলা ধীবে ধারে ভাহার দিকেই আসিতেছে । আফ জলের 
শাবার ক্রোধ উপস্থিত হইল, তীব্র চীত্কারে কহিল “পাপীয়সি ! 
নায়াবিনি! তোঁব জন্যই আমার এই সর্বনাশ, তুই কে? মানবী 
না রাক্ষসী ৪৮ 

অমলা মধুর বাঁক্যে কতিল “যেই হই, সে পরিচয়ে কাজ নাই, 
জিজ্ঞাস। করি এ বুথ! রোদনেন কারণ কি ?” 

বালার ন্সিগ্ধ গান্তীধ্য দ্েখিয়! আফজল বিস্মিত হইল, পুর্ববব্ 
উত্তেজিত স্বরেই কাঁহল “পাপিষ্টে।? তোর হৃদয় থাকিলে এমন 
কথা বলিবি কেন2 তোর জন্যই আমার এই প্রেমতরু স্বহস্তে 
ছেদন করিয়াছি ।” 

অমলা। “চি । ছি! বলিতে লঙ্জ। হয় না? "রুই কামুক, 


শ৪9৪ ভক্তি । 


প্রেমের কি জানিস ? কাঁমকেই প্রেম মনে করিয়াছিস, তোর দেতে 
যদ প্রেমের সম্পর্কও থাঁকিত, তাহ! হইলে এমন হইত না। হায়! 
শ্গায় ! এই সাধবী তোর প্রাণের ভালবাস! দেয়াও বাধিতে পারে 
নাই, তুই কাম মত্ত গজেন্দ্র, প্রেমের মৃণাল বন্ধন তোর কি করিবে ! 
হারে মুর্খ বন! প্রেম কি তোর মত পিশাচের হৃদয়ে থাকিতে 
পারে £” 

তেজ দেখিয়া আফজল নরম হইল, কহিল “ম্ুন্দরী! এ 
তিরস্কার এ পাধণ্তের যোগাউ বটে ।” 

সভেদ্ত উদ্ল নয়নে চাহিয়া আমলা কহিল “শাবার স্ন্দরী? 
ওরে অপ্রেমিক! নিষ্ঠর প্রাণি! তুই যদি প্রেমের গরিমা জীন- 
তিস্‌, ত। হইলে এই মজুয়ার নিকট তোর জগ কুৎসিত বোধ 
হইত। তোর চক্ষে যন আমি সুন্দরী, তখন কোন মুখে বাঁলস 
এই মজুয! তোর প্রেম তরু !” 

আফজল হাহীকাঁর করিয়া কীদিয়। উঠিল, যন্দয়ার মৃত দেহ 
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিয়। কহিল, “হা মলয়! ই প্রিয়তমে ! 
এমন পাষগুকেও তমি ভ।ল বাসিয়াছিলে £” 

তামল। কহিলেন, “প্রকৃত ভালবাসার লক্ষণই এ, প্রেমিক 
প্রেমাম্পদের দোষ দেখিতে পায় না। মজুয়ারই তোর প্রতি সখার্থ 
প্রেম চিল, কিন্তু তুই নিশাস্ত স্বার্থপর কামুক, কাম চরিতার্থ জন্যই 
তোর প্রণয়, সেই জন্য এই কুস্তম কোমলার প্রাণের বন্ধন ছি ডিব! 
অন্য রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিলি। আফজল! তোর জিহবা 
খসিয়। পড়িল না। এই গেমিকাকে ব্যভিচাঁরিণী বলিয়াছিস, ! 
মজুরা যে এখানে ছুটীয়া অ।সিয়াছিল, সেকি ইচ্ছায়? প্রাণের 
তাড়নায়। হায়! এমন অনুরাগিণীর বুকে ছুরি মারিয়া এখনও 
বাঁচিয়া আছিস, ?” 

দ্রয়াবতী অমলার চক্ষুতে জল পড়িল ॥ আফঙ্গলও আর ধৈর্য্য 
ধরিতে পারিল না, চীৎকার করিয়া কীদিতে কীদিতে মজুয়ার বক্ষ 


ভ্্ত। ৩ৎ৫ 


হউন্তে ছোঁর! উঠাইল, অমনি ক্ষত মুখে পিচকারীর বেগে রক্ক- 
তত ছুটিল, উন্মন্ত আফজল দেই ছোরা লইয়া নিজ বক্ষে মারিতে 
উদ্যহ, অমলা তাহার হাত হইতে ছো'র! কাঁড়িয়া লইলেন। কহি' 
লেন, পবুঝিলাম মজুয়াতে তোমার ত ভালবাসা আছে, ক্ষান্ত হও, 
শাশ্মহত্যা মহ! পাপ, যদি মজুয়াকে পাইতে চাও, আমার কথা 
শুন ।? 

আফজল হামলার পবিত্র করম্পর্শে মেন নিষ্পীপ হইল, বিশ্মিত 
হইয়া! কহিল, “দেবি! তুমি কে? তুমি কি আল্লার প্রেরিত & 

আমলা । “ছা! আমি গ্রহরির কিঞ্টরী, জীবের ভালর জন্য 
তিনিই কোন জীবনে নিযুক্ত করেন, কিন্ত নিজের ভালমন্দ নিজের 
হাতে, তুমি কি তোমার এই মন্দ্রয়াকে পাইতে চাও £” 

আফজল কীদিল, কহিল, “ম্বহস্টে ছুরি গারিয়াছি, আর 
সে মাঁশ! কেমন করিয়া করেন । দরা করিয়া আমায় ছোরা দাও, 
ঃজয়ার শোক বিস্মৃত হই ।” 

অমলা। “ক্ষান্ত হও, গেম ন্তর্গায় নৈসর্গিকবক্ষন, জীবনান্ত 
হইলেও সে বন্ধন চ্ছিন্ন হয় না, মবণের পরও তাহার অটুট সম্থন্গ, 
আমাদের এই লৌকের উপরে এক প্রেমময় রাজ্য আছে, মরণের 
পর অতৃপ্ত প্রেমিক প্রেমিকা সেই গ্তানে গিয়া পুনব্াার সম্মিলিত 
হয়। ছুমি হিন্দুর এই পবিত্র মত মানিতে ঢাও না, চিরদিন গেড়ে 
ভুত হইয়। থাঁকিতে চাও ৮ 

আফজল । “আমাদের মতে ও ভেস্ত ও দোজখ আছে, যাঁরা 
খোদার বিচারে গুগাগার হয়, তাহা দোজখে যায়, যাঁরা খেদার 
হুকুম তামিল করে, তাহারা ভেত্তে যায়। কিন্তু মরণের পর 
মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ আমর] মানিতে চ।ই না, ওটা তোমাদের 
হেঁুর ভূল ।” 

অমলা। “তবে তুই গোড়ে ভূত হইয়া থাক্‌ হারে ঘুর্খ যবন ! 
এই পবিত্র প্রেম- যাহার বঞ্চনে তিন ছুটী দয় 'এক হইয়। যায়, 


৩০৬ ভক্জি। 


ইহা কি আতস বাঁজীর মত ক্ষণিক, যে মরিলেই ফুরাইল। ইহার 
কিপর জীবনে কোনই পুরক্কীর নাই? তোর সে জ্ঞান থাকিলে 
এক ফুল পঞ্চাশ জনকে দিবি কেন? এই জীবন যাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই যদি মজুয়!কে পাইতে চাইস. তবে হিন্দুর আস্তিক মতে 
আয়, তোর ভাল হইবে । মজুয়া-_-আহ!! পতিত্রত1 সাঁধ্বী মজুয়ার 
প্রাণ পবিত্র প্রেমে পুর্ণ, আফজল । সেই পতিপ্রাণা মজুয়া তোমার 
জনা লর্গায় প্রেমরাজ্যের নন্দন কাননে বসিয়া দিন গণিতেছে, আর 
তুমি চিরদিন ভূত হইয়! গোড়ে থাকিতে চাহিতেচ ? ছি! 

আফজল । ঞমজুযাও আখেরিব দিন পর্যন্ত গোড়ে থাকিবে ? 
এখন খোদার হুকুমে এক এক কবর হইতে এক এক নামে হাজার 
মুর্দা খাবা হইবে, সেই দ্রিন সকলেব বিচার |” 

অমল1। “তোমার মুওড। মজুয়ার গোড়ে থাকিতে দায় 
পড়িয়াছে, সে হরির কৃপায় সেই প্রেম রাজ্যে চলিয়। গিয়াছে । 
মদি তুমিও যাইতে চাও, মজুয়াকে পাইছে চাও, ভবে আমার কথ! 
শুন, আমার মতে আইস 1৮ 

আফজল। “তোমার কথাগুলি বেশ ভাল লাঁগিতেছে, কিন্তু 
চির দিন যাহা মানিনাই, তাহা মানিতে মন সবিতেছে না ।” 

অমলা। “তুমি বিশ্বাস কব, আমার সঙ্গে সঙ্গে হরিবল, 
প্রত্যক্ষ ফল দেখিলে মানিবেত ?৮ 

আফজল । “হরি কে £” 

অমলা। “জগতের কতা ।” 

আফজল । ছুনিয়ার মালিক আল্লা ।৮ 

অমলা। “ছুনিয়া এক না ছুই? যাহাকে তুমি আলী। বল 
আম তাহাকেই হরি বলি।” , 

আফজল । “তবে আল্লা বলিলে কি হয় ন11” 

অমলা। “হয় কি হয় না আমি জানি না, আল্লা বলিলে কি হয়? 

আফজল। “মনে সাল্র। আইলে দিল্‌ সাঞ্ু হয়” 


ভক্ত । ৩০? 


ক্ষ্যাপা ও প্রেমীনন্দ-( পুর্ব প্রকাশিতের গর )। 


আজ প্রায় দশবার দিন হইল, গঙ্গার ঘাটে একটী মহাঁত্া। 
আসিয়াছেন। গ্রামের প্রায় সকল ভদ্রলোকেই তাহাকে দেখিতে 
যান। মহাত্।র লুমধুর লালাপ, বিনয়, মমতা ও অসাধারণ ভন্তান 
গর্ভ উপদেশে একবার ভীহাঁকে যে দেখিয়াছে সেই তাহার অসাধারণ 
গুণে একেবারে বিমুগ্চ ভইয়াছে। গ্রামের ভদ্র সম্প্দায়েক আর 
অন্য আলোচনা নাই । যিনি ঘখন আবসর পাক্তেছেন তখনই ভিনি 
মভাত্বার নিকট আসিয়া কত কি ধর্ম কথার আলোচন! করিছেছেন। 
প্রায় সর্বদাই দ্ুই চারি জন লোক ঠাহাব কাছে বসিয়া থাকেন, 
হার ঘাঁহ। সন্দেহ, [তিনি প্রাণ থুলে তাহ। জিদ্ভাসা করিয়া সন্দেহ 
মিটাইতেছেন। গ্রামে এক মহান ধম্ম জোঁত প্রণাহিত হইতেছে। 


একজন কথায় কগায় বলিল, মহাশর কাল কাল হইতে এই 
শ্বামে একটী পাগল আঁসিয়াছেন, গ্রামের সকলেই হাহাকে দেখিয়া 
এক অভূতপূর্ব আনন্দ উপভোগ কবতই চমও্কুত হইয়াছেন। 
বিশেষতঃ বালকগণ পায় সর্নবদাই তাহাব কাছে বসিয়া আছে। 
বল জাতি সুলভ, চ্জতা। নাই, পরস্পর খেলিনার বা বেড়াইবার 
কাই নাই, কি যেন এক মোহিনী শক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়! পাগলের 
সহত নাচিতেছে ও নিঃশহ্কচিক্তে ভরিনাম লংকান্ন করিতোছে। 
আহা! সে দুশা অতি মধুব! আর একটা আন্চপোর নিষয় এই 
থে গ্রামের যে সমস্ত শিক্ষিত লোকের জদয়ে এস বঙ্গমূল সংস্থার 
ছিল যে হর নংকীত্তন বা সংকীপগ্নে নৃহ্য করা এক আকার লজ্জা 
হীন অসভ্যতারই কার্ধা ; কিন্তু 'ত।হার। পাগলের ভাবগতিকে বিমু্ধ 
হইয়াছেন, ভাবে মাঁতিয়াছেন, গাইতেছেন ও ন।চিতেছেন আর আপন 
বন্ধবান্ধীবকে নিম্মালভাবে বলিতেছেন, এবস্কুগণ এই এক অপুব? 
আনন্দ ; এইরূপ আনন্দ পখনও ফোন করি নাই পুবের সাহা ধারণা 


ছিল, তাহা আতিশয় আমার 2 গন মু শাগ। গনী, তাহাতে 


২৩০৮ ভক্ত! 


সন্দেহ নাই ।” মহাঁশষ বলিব কি, শাঁমাদের দেশ যেমনই ধঙ্দ 
বহির্মথ ছিল তেমনই আপনার শুভাগমনে লোকের কুসংস্কার দূর 
হইয়া সৎ শিক্ষা গাইল, এবং বিধি প্রেরিত পাগলের গুণে আঁশাতীত 
ভাবে লোক আনন্দে মাতিল। যাহার! অসৎ সঙ্গ পরায়ণ কুকম্ম 
নিরত ছিল আজ কাল তাহার! আপন আপন কার্ষ্যের জন্য নিজকে 
শত শত ধিক্কার দিয়া হরিনাম কার্জন করিতেছেন £ আমাদের 
বোধ হয় ষে ইনি সামান্য পাগল নন, কোন মহাপুকষ । পাগলে 
নিকট আপনার কথ! বল! মী, তিনি আসিতেছিলেন কিন্ু বাঁলক- 
গণের প্রেমে ও গ্রামের ভদরলেকের একান্ত আগ্রহে আসিতে 
গাঁরিতেছেন না। এভাসা এহ অক্ণ কথা শুনিয়া প্রশান্ত অগচ 
গন্তীব ভাবে বলিলেন আপনাদের দেশেন সৌভাগ্য, পাগল শীঘই 
এখানে আমিনেন। 

(পাঠকগণ ! এ মহাত্বা ও পাগল আপনাদের পূর্ববপরিচিত 
ক্ষ্যাপা ও প্রেমানন্দ। জীব উদ্ধারের শিমিন উভ্তয়ে অতিশয় যত্ু- 
পর হইয়া একজন প্রেমে মাতোয়ারা আর একজন ধীর, গস্তীর 
পর্ডিত সাঁজিয়! বেড়াইতেছেন |) এইরূপ কথোপকথনের অব্যবহিত 
পবেই গগণ ভেদী রবে ভরিবোৌল হরিবোল ধ্বনি করিতে করিতে 
বহুলোক সমভিব্যাহারে পাগল গঙ্গার ঘাটে উপন্তিত। হরিনাম 
শ্রবণ মাত মহাঁত্ীর শরীর রোমাঞ্চিত ও পুলকিত হইল, তিনি 
করভালি দ্রিতে দিতে উঠিয়। দড়াইলেন। আহা! ইনিই প্রকৃত 
পণ্ডিত, আমাদের দ্রেশে সামাঁনা কিছু শিক্ষা লাভ করিয়া অনেকেই 
পণ্ডিত মহাশয় সাজিয়া একেবারে অভিমান ও অহঙ্কারের অুত্যন্ 
মু্ডি স্বরূপ হইয়! থাকেন। প্রিয় পাঠকগণ! আপনারা নিশ্চন্ব 
জানিবেন শ্রীভগবানে যাহার মতি নাই শ্রীভগবন্নাম শ্রবণে যাহার 
আনন্দ € উত্সাহ হয় না, তিনি সর্ববশাস্ত্রবেত্তা হইলেও জগতের 
অনিষ্টকারক, কুসংস্কারী মুর্খ আর অন্প শ্বান্্ুজ্তান থাকিয়াও যাহার 
ধন্থো মতি শ্রীভগবত পথায় একাম্ত বতি ও ধিনি আভিমানশুন্য প্রেমিক 


ভক্তি । ৩০ 


তিনিই প্রকৃত প্িিত ৪ মহাশয় । পাগলেও মহাঙ্বায় পরস্পর 
কিছুক্ষণ কীর্ভনানন্দের পর প্রেমাপিঙগন হইল, কীর্তন ভাঙ্গিল, 
হাজ্স।র ভান গতিক বুনিয়। পাগল সকলকেই গৃহে যাইতে ইঙ্গিত 
করিলেন । সকলে প্রণ(ম ও ক্ষম! প্রার্থনা করিয়। পাগলের দিকে 
বারবার সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া চাহিয়া একে একে সকলেই চলিয়! 
গেল। এক্ষণে পাগল ও মহাঁস্সা ছুইজতনে মাত্র মুখা মুখি হইসং 
কথোপকথন আরস্ত করিলেন। 

জ্েমানন্দ! বতসম্ষ্যাপ। টাদ এ (দশট।কে খুব মাত।ইয়াছ, 
এই একটু পুনেবই তোমার কথ! শইভেছিল, মাহা হউক, কোন 
কোন দেশ ঘুরিলে কোথায় কি দেখিলে বল । তোমার শরীর ভাল 
আছে ত। জীবের উন্নতি কে বন ন) করিয়া কিছু কিছু কল 
গাইতেড ভে। | 

ক্ষ্যাপা | দেব । এই জগছি লীলামধের লীলাক্ষেত্র কতরকম ভাব 
এবং কত রকম এবুট্ডির লে!ক খে দেখিলাম, কত আংম্চর্ধয আশ্চর্য্য 
টন] এই অল্প সমরের মধ্যে দেখিলান হাহা একমুখে বণনা করিতে 
. শারিনা। আর না-খরুদেব, আর না আর কখন লোকালয়ে 
যাব না, লে।ক দেখিবার, বালকের সঙ্গে গিশিবার আশাও করিব 
নাং বেশ দখ্হিম, বেশ লুঝিলাম, দেশ শিখিলাম, আব না, আর 
না গুরুদেব! আম ভেনেছিলাম, মানুষ ত সকলেই মান্ষ, 
নাবাবে, মান্ুন সেজে দে অনন্ত কোটী পন্ড পক্ষী বিচরণ করিতেছে 
মান্ুব সেজে দানব দানপী, রান রাক্ষসী, পিশচ পিশাটা, লীলা- 
ময়ের লীলা ক্ষেব্রটাকে লঞ্ড ভণ্ড করিয়৷ দিল! আগে মানুষ 
কথ।ট। শুনিলেই যেমন আনন্দ হইত এখন আর তেম্ন হয়না। 
নানুষ কিনা তাহা বিশেষ করিয়! দেখিতে ও বুঝিতে এমন কি 
পরীক্ষ! করিতে ্গতহ মনের আদেগ হয়। 

হায় । কিব্য।পাঁর, কি ব্যাপার ! ঝুরুদেব এই সংসার মরু- 
ডুঁষে, কপট বছুণ লোকালয়ে খুরিয়। থুরিরা ঞাণটা এক রকম 


২১৯০ ভক্তি । 


শুকাইয়। গিয়াছে! যখন কুপা কৰিয়। দর্শন দিয়াছেন তখন অযৃত- 
ময় সদ্রূপদেশ দ্বারা আগে আমার আণটা শীতল ককন পরে যাহ? 
দেখিলাম শুনলাম ভাহা বাল্ব, দেব আজ ছুই তিন দিন পুর্নেন 
একটা পঞ্ডিতেের সহিত দেখা হইয়াছিল তিনি বলিলেন “ভক্তিমার্গ 
বালকের পুতুল খেলার ন্যায়” ইত্যাদি পরে কয়েকটা শ্লোক পড়িয়। 
শুনাতলেন এব ছাতার মত মতন বাখা। করিলেন । শ্লোক গুলি 
ঞুনিতে বড়ই ভাল বোপু ভইল কিন্তু তাহার ক্ুত ব্যাখায অমাব 
মনে আনন্দ ভঈল না আমি শ্রাক কাকী লিখিযা আনিয়াছ্ছি, 
প্রথমতঃ এই শোক কয়েকটার তাৎপব্যার্থ আমায় বুনাইয়। দিউন 
পরে অন্যানা বিষয় শালোচনা ভইবে। 

( এই বলি ক্ষ্যাপা প্রেমানন্দের হস্তে একখানা কাগজ দিল, 
প্রেমানন্দ আর্যান্চ পন্চিয়। ভাসিতে হাখিতে বলিলেন )। 

প্রেমানন্দ। বৎস এই হে।ক পাঁচটি মহা শঙ্করাচাষ্যের 
লিখিত । শঙ্ষরাচাখ্য ঘদিও বাহিরে সায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন 
কিন্ত ভাঙার অভিপ্রায় নিষ্টাঃ ভগবত জ্ঞান বা ভক্তি, সাধারণতঃ 
ভগবৎ্ ভাবগান সঞ্চতাকাক ওঞানারা তাহার পবুঅতাব বুনিতে 
ন। পারিয়া বাদমাজ জ্ভোম ভঞ্তান করিয়া টাকার কবে মাত্র । যাহা 
হউক এই উপদেশ প্ুণ শ্লোক কয়েকটীর অর্থ তোমায় বলিতেছি 
আবণ কর 3-- 

(১) বেদে নিতামদীয়ভীং (২) ভদ্দি তং কন্মন্বক্টায ভাং 

(৩) ভেনেশস্য বিধীঘভামপচিতি? ৪) কাম্যে মতিগ্াজযভাষ্‌ 

(৫) পাপৌঘঃ পরিপয় তাং ৬) ভবন্গুখে দোঘোহগ্ুসন্দীনতা- 

(৭) মান্তেচ্ছ। ব্যবনীয়তাঁং (৮) নিজগৃহানতর্ণং বিনির্গম্যতাম্‌। 

আচাধ্য বলিতেছেন (১) নিত্য বেদ অধায়ন কর (3) বেদৌোক্ত 
কম্মাদির স্চাকুদূপে শনুষ্টান কর (অর্থা€ু বেদোক্ত কর্ধা 
স্ন্দর রূপে মনুষ্ঠিত হইলেই চিত্ত শুদ্ধি ও ভগবস্ভাবের উদয় হইবে) 
(৩) এ কাধ্যের দ্বারা লীহরির উপাসন। কর অর্থা বর্ণধর্্ম আঁ শ্রমধর্্ম 


ভক্ত্রি। ১ 


প্রতিপালন দ্বারা জীভগবাঁনের প্রীতি সম্পাদন কর। (৪) কামনা 
সম্তত কম্মে মতি করিও না কাম্য কম্টে মতি হইলে ঈশ্বরপ্রেম 
₹€য়! একেবারে অসম্ভব । (৫) হৃদয়ের পাপ এ্রবৃতি ও পাপ সংস্কীর 
যাহা রহিয়াছে ভাহ একেবারে ধুইয়া ফেল শ্ীভগবালের নিকট 
প্রার্থনা ও অনুতাপ দ্বারা পাপ ক্ষয় কর। (৬ আর জাগতিক স্থখ 
যাহা অহন্তা ও মততা হইতে জন্মায় এবং আপাতত ইন্দ্রিয় আ্রীতিকর 
পরন্থু পরিণাম বিরম সেই অনিত্য সংসার স্থখে সর্বদা দোষাম্ু- 
সন্ধান কর। (৭) আত্মার ইচ্ছা পরিণত কর অর্থা যাহ শান্দ্ীয় এবং 
যাার অস্থানে ভগবপ্তক্তি লাভ হইবার সম্ভীবনা অথচ নিজের 
আনন্দজনক কাধ্য সে বিষয় কাহার বাধা না শুনিয়া নিজের ইচ্ছা" 
মত কাধ্য কর। (৮) যদি গ্রহ ক্ষেত্রাদি পরমার্থতুন্ত লীভের অন্তরায় 
মনে কর তবে শীঘ সেই গুছ হউন্ছে চলিয়া যাও । 

(১) সঙ্গ2 সংস্ পিপাপভাং 1) ভুথবতো ভক্কিদ্দড। বীযতাম্‌ 

(৩) শান্তাদি পবিচাসভাত (8; দটভরৎ বন্ধীশ্র সন্থাজ্যতান্‌। 

(6) সদিদ্যোচ্যপসর্পাভাং  (খ আতিদিনং ভতপাদ্ধক। সেবাতাং 

(৭) বক্গেকাক্ষরমথ্যতাৎ 6) এতিশিরঃ পক্ষই সমাকর্ণরশান ॥ 

€৯) বাবা! সন্টের সহিত সঙ্গ করিবে সৎ বলিত কেবল 

একমাত সাবু বান্তিই বুঝিবে না, সখ বলিতে সদসদিবেকী সাধু- 
পুরুষ এবং সৎ কথপুণ গ্রন্থ, সৎ আলোচনা, সু আহার এমন কি 
যাহা আলোচনায় বা ব্যবহারে সঙ প্রঝৃভির কারণ সন্ব্থণ জন্মে, 
সেই সকলই সৎ শব্দ প্রতি পাদ এ সৎ্যপ্র ব্যতীত কোন প্রকা- 
রেই জীবনের উন্নতি ভইবার সম্ভাবনা! নাই। ৫) ভগবানে যাহাতে 
দৃঢ় ভক্তি (অহৈতুকী ও অপ্রতিহত প্রেমভাব ) হয় তাহার জন্য 
পুনঃ পুনঃ যত্বু করিতে হইবে । (৩) কিসে শাস্তি হয়, কোন কর্ম 
শান্তি স্বখপ্রদদ ইত্যাদি সর্বদা! বিচার করিয়া যাহ! যাহ! শান্তির 
কারণ সেই সেই বিষয়ের অনুশীলন করিতে হইবে। (৪) আর 
অতিশয় আূসক্তিজ্জনক কার্ধা একেবারে পরিহাগ করিবে, ক্স 


৩১২, ভক্তি ॥ 


অতিশয় মনোনিবেশ বা "আমার ও আমি” রূপে আসক্ত হওয়াই 
জীবের সকল ছুঃখের নিদান, সুতরাং তাহা একেবারে পরিত্যাগ 
করিবে । (৫) সৎ গুরুর উপসর্পণ (আশ্রয়) গ্রহণ করিবে, সদ- 
সছিবেকী তত্বজ্ঞ পুরুষ ব্যতিত জীবের হৃদয় গত অজ্ঞান দুর করিতে 
আর কাহারও সাধ্য নাই। (৬) এ সদ্গুরুর পাছুক ঞতিদিন 
স্লেবা করিবে অর্থাৎ গুরুর পাদপল্মই একমাত্র আশ্রয় করিয়া সর্বদা 
সদ্ঞকর আদেশ প্রতিপালন করিবে । (৭) একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য 
ও অবলন্বনীয় মনে করিয়া তীাহারই জন্য যত্ব করিবে। (৮ এবং 
শ্রুতির যাহা উচ্চ বাক্য অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ববিবেক তাহাই সর্বদা 
আলোচনা করিবে গ্রীভগবান নিত্য তন্ডিন্ন সকলই অনিত্য এবং 
তিনিই অবলম্বনীয় এই ভাব আশ্রয় না করিলে কিছুতেই মোহ" 
বন্ধন ছিন্ন হয় না, গোহানিভূত ব্যক্তির ভগবন্ত্ব লাভ অসম্ভব । 

€১) বাঁক্যার্থশ্চ বিচাধ্যতাং (২) শ্রহিশিরঃ পক্মঃ সমাশ্রির়তাং 

(৩) তস্তর্কাৎ্ স্থবিরম্যভাম্‌ (9) শঙমতস্তবে|হজ্ছুস্বীদতাম্‌ ॥ 

(৫ অন্দৈপান্ছি বিভাব্যতা (৬) মহাজর্র্ধং পরিভ্যজাতাং 

(৭1 দেসভহম্মতিকজঝাতাং ভে বপজনৈববদঃ পর্িত্যজ্যতাম্‌॥ 

(১) বাক্যার্থ বিঢার কর অর্থাৎ তন্থমণি ইত্যাদি বাকোর 
প্রকৃত অর্থ বিচার কর, এখানে কেহ বলেন তুমিই সেই ব্রহ্ম, 
পরন্থু তুমি সেহ ত্রদ্বো এইরূপ অথ করিলেই কোন গেল হয় না, 
এই বিষয় বিচার করিবার অবসর নাই প্রয়োজনও নাই, সর্বনদ! 
আমি কাহার আঅথণৎ কাহার শক্তিতে চালিত, পালিত হইতেছি 
ইহাই বিঢাথ করা কর্তব্য। (২) এরূপ বিচার করিয়া যাহা সকল 
শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য সেই পক্ষই অবলম্বন কর। €৩) অন্যায় রূপে 
তর্ক করিও না। (৪) যাহ! সাধনার অঙ্গভূত 'অথচ নিজের 
ভাবের অনুকূল সেই রূপ শাস্ত্রার্থই গ্রহণ কর, অর্থাও জ্ঞান, ক্ষ 
ও ভক্তি এই ত্রিবিধ কাণ্ডে এবং উত্তম, মধ্যম ও নিম্ন শ্রেণীর ভাবে 
গত্যেক শান্্র বাক্য বিভাগ করিয়। নিজে যেরূপ অধিকারী তাহ! 


ভক্তি । ৩১৩ 


নরভিগানী হইয়া বুঝিয়া আশ্রয় করিতে হইবে, নিগ্প অধিকারী 
হইয়া উচ্চাধিকারীর ঢাল চলন বা কথা বার্তী করা অতি অন্যায় 
এবং ধর্মহানি কর, নিশ্চয় জানিবে আজ কাল এ জন্যই সমাজের 
এত অধঃপতন, কাধ্যে কিছুই করে না, পরন্থ্র বাকো বৃহস্পতি । 
(৫1৬) আমি গ্রীতগবানেরই অংশ এই মনে করিয়া জীবাত্বার ভাগ 
সেই পরমাত্বা ভ্ীভগবানের সহিভ মিলাইবাঁর জন্য গর্সব পরিত্যাগ 
পুর্ববক সর্বদা যত্ব করিবে । (৭) দেহে আমি আমার বুদ্ধি করিবে 
না, অর্থাৎ এই দেহ অনিত্য, পরন্ত এই দেহ অবলম্বন করত 
ঈশ্মরোপাসন। করিলে জীবন আনন্দময় তইবে এই মনে করিষা 
ঈশ্বরোপাসনায় ষত্র পর ভইবে, পরজ্ত দেহই আমি ইত্যাকার মনে 
করিবে না (৮) বিভনজনের সহিত বাদানুবাদদ একেবারেই 
পরিহার করিবে, সণ ব্যক্তির সহিত অন্যায় তর্কাদির ফল অতিশয় 
বিষময়, সাধু জনে অপরাধ থটিলে কোন সাঁধন। সিদ্ধ হয় না 
(১) ক্ষুদ্যাধিশ্চ চিকিতস্যতাং (২) শাতি দিনং ভিন্সৌধধং ভুজ্যন্থাং 

(৩) স্বাদ্বন্নং নতু যাচ্যতাং 0৩) বিপিবশাত প্রাণ্ধেন সন্থনাতাম্‌। 

(৫) শীভোধ্গাি বিসহ্যতাং (৬) নতু এণ। পাকাং সমুচ্চার্যতাং 

(৭) উদ্বাধীন্যমভীপ্যাতীত (৮) জনগ্কপানৈকুর্গাযতস্জাতাম্‌॥ 

(১) ক্ষুধারূণ ব্যাধির চিকি্সাকর অথাঙ ক্ষুধা তৃপগায় অভিভূত 
হইয়া যাহাতে সাধন ভজনের হানি না হয় সেইরূপ ভাবের সহ্যগুণ 
থাক উচিত। 

(২) প্রতিদিন ভিক্ষাকূপ উষধ ভোজন কর মর্থাৎ অভিমান 
ত্যাগ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া যে যাহা দেয় তাহাতেই প্রফুল্ল থাক। 

(৩) উত্তম বস্তু আহার করিব এই কামন।য় উত্তম বন্ত্ররই নিরন্তর 
প্রার্থনা করিও ন1। 

£8) বাঁহা লাভ করিবে তাহাই ভগব্ৎ ইচ্ছায় তবাতেছে ইহ 
মনে করিয়] সর্ববদ1 সস্ভোব থাক । যথ। লাভে সম্ভোষই জীবম্মু 
ক্তির প্রধান উপায় । (6) শীত, উষ% ভাল, মন্দ, জাত, হানি, 


৩১৪ ভক্তি । 


নিন্দা, স্ততি প্রভৃতি সসভাবে সহ্য করিতে যত কর। (৬) ব্খা বাক্য 
উচ্চারণ করিও না অর্থাৎ যে কথায় নিজের বা পরের কোনই উপ- 
কার সাধিত হয় ন! এরূপ বুথ! বাক্য ব্যয়ে মনুষ্য জীবনের অসুল্য 
সময় নষ্ট করিও ন1। (৭) সকল কার্ষ্যেতেই নিরাসক্ত ভাব 
অভ্যাস কর অর্থাৎ একমাত্র ভগনবভ্ভাঁব ব্যতীত কিছুই নিজের আত্মার 
সহিত সমন্বন্ধবিশিষ্ট নহে, ইহা স্থির জানিয়া সকল কার্ধাই নিনাসক্ত- 
ভাবে করিবে । (৮) জীবের প্রতি কৃপা বিষয়ে নি্ঠরতা ভাগ 
স্করিবে অথবা কেহ তোমার গতি কুপা করিলে অর্থাৎ উপকার 
করিলে তাঁহার প্রতি কর্কশ বাবহাঁর না করিয়া অতিশয় সরলভাবে 
কতক্ছতা দেখাইবে। 

(১) একান্তে জুখমানাতাং (১) পরনে চেতঃ সমাধীপন্তাং 

(৩) পর্ণাক্ম। স্থসমীক্ষ্যতাস (৪) জগদিদং তদ্বাপিতং দৃশ্তভাঁম্‌। 

(৪) প্রাকৃকন্থম প্রবিলোপাতাং (৬) চিতিবলান্নাপুযান্তরে শ্রিব্যতাং 

(৭) প্রার্ং ত্বিহ ভ্জ্যতামথ (৮) পররঙ্গান্মনা স্থীয়তাম্‌॥ 

(৯) নির্জনে একমাত্র ভগবণ চিন্তাতেই স্থখে থাকিতে যত্ব কর। 
(২) পরের জন্য চিন্তা কর, অর্থীশ পরের উপকারের জন্য নিরন্তর 
চেষ্টা কর, কিন্বা পরাৎ্পর পরমেশ্বরেতেই স্থির ভাবে চিত্ত রাখিত্তে 
অভ্যাস কর। (৩) পুণ পরমাত্বাকে (ভগবানকে) সম্যক দেখিতে 
যব কর। (8) এই জগত সেই ভগবশ সম্ভায় পরিপূর্ণ, অর্থাৎ 
ভগবান সর্ববব্র সকল সময় সকল বস্ত্রতে বর্তমান, ইহা প্রত্যক্ষ 
দেখিতে যত্ব কর । (৫) গত বিষয়ের আলোচনা করিয়! দুঃখভোগ 
করিও নাঁ। (৬) ভবিষ্যৎ বিষয়ের ভাবনায় আকৃষ্ট থাঁকিও ন।। 
(৭) বর্তমান সময়ে সখ ছুঃখ যাহা ভোগ করিবে তাহা আপন 
কর্মোরই ফল ইহা জ্ঞান বলে স্থির জানিয়া কার্ধ্য কর ! 

(৮) সর্বদাই ভগবস্তাবে থাকিতে ফত্ু কর। 

ক্ষ্যাপাটাদ্ এই অতি সংক্ষেপে বলিলাম, শ্লোক কএকটী অতি 
সুন্দর, শুনিয়া আনন্দ হইল £? তবে এখন বিআম কর। (ক্ুমশ? 

দীনবন্ধু । 


ভাক্ত। ৩১ 


ভক্তির সাধন । ( পুর্ধ প্রকাশিতে গর ।) 
কীর্তনে সাধকের অবস্থা ;_সাধক গান শুনিতে শ্ছনিতে গানের রসে 
আকৃষ্ট হইয়! আবেশে ঢলিয়! পড়েন । তীহার বাহা জ্ঞান থাকে ন।। ভীহাঁর 
অক্ষে কতকগুলি ভাঁনের চিক্ত মাত্র প্রকাশ পাইতে থাকে । এই অবস্থায় 
সাধকের অস্তঃকরণ কেবল অনির্বাচনীয ভাবে বিভোন হয়। তাহার পূর্ব 
সংস্কান জনিত কোন ক্রিয়া থাকে না। জ্ঞাহার ইঞ্জিয়গণ স্ব স্ব বিষয় বর্জিত 
হইয়] ত্রেমানন্দ সম্ভোগ করিতে থাকে ॥ 
এট অবস্থা বেশীক্ষণ না থাকার কনা. অনেকে উহাকে সাধকের মোক্কা- 
বস্তা বলিয়া নির্দেশ করেন ॥ বান্তনিক সে কথ হইতে পারে; মোহ ছুটলে 
যেমন স্বাভাবিক অবস্থা আপনা হইতেই আইসে এই আবেশের অবস্থার 
অস্তেও সাধকের দেই রূপ পূর্বাবস্থা স্বভাবতই আসিয। উপস্থিত ভয় । কিন্ত, 
যদি সাধকগণের রসে ও ভাবে মনকে সব্র্দা মজাইয়া রাখেন, তাহা হইলে 
তাহার অস্তবে ভাবের একটী ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। ভাব লাভ হইলে 
ভ1ভাঁর কুষ্ঞ প্রাপ্ুব আর বিলম্ব থাকে না। 
কোন সাধক লাম লংকীর্ভন শুনিতে শুনতে ভীবখলেশে উন্নত হইয়1 
কেবল নাচিতে থাকেন । সেইবপ ননাপর ভক্তের লঙ্জা ধৈর্গ্য ও ভয় কিছুই 
থাঁকেনা। তিনি পশ্ডিত এ জ্ঞানী হইয়া বিদা1 3 বুদ্ধিহীন পাগলের মত 
হন। তীহাধ অনন্থায় সম্পূণ বৈচিত্রা আছে । তাহার বাহিরে চাঞ্চল্য, কিন্তু 
! ভিতরে শাস্তি নিরাজিত, তাহার বাহিরে ঘন্নীকত কলেবর, কিন্তু ভিতরে 
প্রবল আনন্দ । 
এই অবস্থা সর্ধদা থাকে না; কিন্ত নাম সংশীর্ভন ভইতে যীহার জদন্ধে 
এইরূপ আনন্দের একটি সংস্কার স্থায়ী ভাবে দীড়াইয়। পায়, এবং অন্য সংস্কার 
সমস্ত বিলুপ্ত হয়; তাহার শীঘ্রই শ্রীরুষ্ণ সাক্ষীতৎকার ঘটিয়। থাকে । আনন্দ- 
মক্স নৃত্যপর ভক্তের ন্যায় সকলেন্ন সৌভাগ্য কবে উদ্দিত হইবে ১ কৰে 
সকলে কীর্তনের মন্থর বুঝিতে পারিবে £ 
কীর্ভনাদির জন্য, মোটের ট্টপর একটি বাবশ্তা আছে। সেটা আর 
কিছুই নহে, বিশ্বাস: যাহার! রাপাকৃষেেব লীলা বিলাসে বিশ্বাস স্তাপন 
করিতে জানেন, তাহাদের শ্রবণ কীর্ভনে অধিকাঁর জন্মে। তাহাদের জন্য 
মহা গ্রাভু বলিয়াছেন )-- 


৬২ উপাসন। তঞ্চ। 


গ্রজ বধু সঙ্গে কৃষ্ের রাসাদি বিলাস । 
যেই জনে কহে গুনে করিত বিশ্বাস ॥ 
হত্বোগ কাম তার ততকাল হয় ক্ষয়। 
নিতগুণ ক্ষোভ নহে মহ! ধীর হয়। 
উজ্জল মধুর রস প্রেম ভক্তি পায় । 
আনন্দে কৃষ্ণ মাধূর্ষ্যে বিহরে সদার ॥” শী চ:। 
বিশ্বাসও সামান্য বস্ত নহে । যাহা বলে রাধাকষ্ের লীলারস আম্বাদনে 
অধিকার জন্মে, তাহ! পমান্য হইবে কিরূপে? বিশ্বাস লাভের জন)ও 
সাধককে অনেক চেষ্টা করিতে হয়। কীর্নে বাদ্যের সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয়ত। 
'আঁছে। বাদ্য কীর্ভনপ্ধপ মহাযজ্ঞের একটি অঙ্গ । যথাপদ্দে /-- 
“খোল করভাল গোর! স্থমেলি করিয়া । 
তাঁর মাঝে নাচে গোর! জয় জয় দিয় |১ ইত্যা্গি। 
শ্রবং * তা তা থৈয়! বাজে মৃদঙ্গ |” ইত্যাদি । 
উপাসনার জন্য খাদ্যাদির যেমন ব্যবস্থা আছে, গান বাঁজনাঁরও তেমই 
ব্যবস্থা আছে॥ কীর্তন গান কেবল উপাসনার জন্যই নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
কীর্ভনের গ্রত্যেক অঙ্গই উপাসনার অনুকুল । কীর্তন দন্যুলম্পট ক্ধি গণিকার 
সম্পভি নহে? ভক্তের সম্পত্তি। কীর্তন আমোদ প্রমোদের জিনিষ নহে, 
ভজনের জিনিষ। কলিযুগে জীবের যেমন পরমাঁযু, যেমন শক্তি, তদনুষাস্ 
ব্যবস্থা । মহা গ্রতু শ্রীগৌরাঙগ দেব জীবের অপরাধ সমূহকে আহুতি রর 
জনাই এই মহ! যজ্জের ব্যবস্থা করিয়াছেন । ব্যবস্থার বলিহারি। 
আমাদের আশা--সংকীর্তনে মহাপ্রভুর সেই ভুবন তুলান মনোহর নৃত্য, 
সেই আবেশ, সেই ভাব ভঙ্গী, সেই লয়নের দক বিগালত ধার সকলের 
মনে উদ্দিত হইয়া] প্রেমাননোর সঞ্চার করুক) 





বিষয়ীর অন্ন ও সাধক । 
তৃতীয় খণ্ড-_তৃতীয় উল্লাস । 
বৈষন্গাশক্ত ব্যক্তি বিষল্পী | বিষদী ব্যক্তির চিন্তবৃত্তি সংঘত নহে । ইন্জ্রির- 
গণ তাহাকে স্বভাবতই বিষক্লাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া বিষয়ের মধ্যে 


শক্তি । ৩৩ 


ফেলিতেছে। তরঙ্গ বিক্ষোঁভিত। নদীর ন্যায় বিষরীর অস্তঃকরণ সর্ধদ। 
চঞ্চল ॥ বিষয়ী ব্যক্তির স্বভাব রজোগুপ প্রধান। বিষয়ীর ক্রিয়া রজোগুণের 
ক্রিয়া ! 
বিষস্মীর সংসার কাম ক্রোধ প্রভৃতির লীলাক্ষেত্র। বিষয়ী শ্কঞ্চের 
উদ্দেশ্যে কোন ক্রিয়া করে ন! । কামন। প্রণোদিত হইয়া সমস্ত কর্ম করিয়! 
থাকে। যদি ধর্ম বলিয়! কিছ করে, তাহা ধন, মান ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য । 
বিষয়ী বাক্তির পৃজাদি সমস্তই রাজস। তাভার শ্রদ্ধাও রাজসী । 
বিষয়ীর সংসর্গে রজোঁগুণের ডি ভয় । যেবান্তি বিষয়ীত সঙ্গ করে, 
সে অস্থির গতিতে ইতস্তত বিয়া বেড়ায়, নানাবিধ যোণি ভ্রমণ করে। 
বিষম ব্যক্জি দোষের, বিষধ়ীর সঙ্গ দোঁষের, কিন্তু বিময়ীর অঙ্গ দোষের 
কেন? শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন ;-- 
*বিষ্য়ীর অন্ন থাইলে ম্রলিন হয় মন। 
মলিন মন হৈলে নতে কৃষেের স্মরণ ॥ 
বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্বণ। 
দাত ভোক্তা দৌহাঁব মলিন কৰে মন)” ভচৈহ চ। 
বিষগ্ীর সহিত তাহার অন্নের অবশ্যই ষ্বন্ধ আছে। সম্বন্ধ না থাকিলে 


মহাপ্রভৃব উদ্কি জম্পূর্ণ নিধ্যা হয়। সেই সন্দ্ধ কি প্রকারে হইতে পারে, 
, এক্ষণে তাহাই দেখিবার চেষ্টা করিব। 


বিষয়ী ব্যক্তি কাম, ক্রোধ প্রভৃতির অধীন। সেই জন্য কাম ক্রোধাদির 
বিষয় প্রথমতঃ আলোচন1 করিতে হইবে। 

কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । তাঁহাদিগের এক 
একটীকে রজোগুণের স্বরূপ বলিয়! নির্দেশ করিতে পারা যায়। যেমন জলের 
তরঙ্গ জল ব্যতীত কিছুই নহে, তেমনই কাম ক্রোধাদি রজোশুণ ব্যতীভ 
কিছুই নছে। 

কাম ক্রোধ প্রভৃকি অন্তরে উদিত হইলে, অন্তরে তাহাদিগের স্থান 
ফুলার় না। তাহার বাহিরে আসিয়া বাহিরের বিষয়ের সহিত সন্বন্ধ বিস্তার 
করে। তাহাদিগের গতি অধোদিকে বহির্দেশাভিমুখে । 

কোন ব্যক্তির ক্রোধ উপস্থিত ছইলে, তাহার প্রত্যেক অত্র দিয়া তেজ 
নির্গত হুগগ। তাহার চক্ষু, মুখ ও শরীর রজ্জ বর্ণ হয়। তাহার নিকটে হত বস্ত 


৩৪ উপাসন। তত্ত্ব। 


থাকে। প্রত্যেক বস্ততে তেজ সঞ্চলিত হইতে থাকে । (সেকল পদার্থের তেজ 
গ্রহণ শক্তি সমান নহে । সকলে আপন আপন শক্তি অনুসান্ডরে তেজ গ্রহণ 
করিয়া থাকে ।) ্র্ধয যেমন গগতের প্রত্োক ষস্তকে তেজ দান করে, সেই 
রূপ ক্রোঁধী ৰাক্তির মুত্তিমন্থ ক্রোধ তাঁহার নিকটস্থ বস্তকে তেজ দান করে। 
সেই তেজ কি? তা! কি রজোগুণের অবস্থা বিশেষ নহে 2 ক্রোধের নায় 
কাম এবং লোড প্রভতি তইতভেগ রাক্োক্থাণর নিশ্তার ভইয়া থাকে । বিষ্য্া- 


সন্ত বাক্তি যখন কাম ক্লোধাদিব অপীন এবং কাম ক্রোধাদি যখন রজোগুণেব 
পুষ্টি সাধন করিতেছে ; তখন বিনম়ীর অস্ত্রে আভ্ঞাতসারে রাজোগুণের 


ক্রিয়া হইবে এবং অস্ত্রের «জো গুণ পুষ্টি লা করিবে "তাহার বিচির কি? 

জনততর পমপ্ত পদাখই যখন 'ব্রগুণ।ত্মক, তথন কোন বস্তুতে গুণের 
ক্রিয়ার অভাব হইতে পারে না। বিষয়ীক্ক নিঃশ্বাস প্রানে, বিষম্ীর মংস্থষ্ু 
বাযুতে রজোগুণের ক্রিস্বা হইবে । 

দেখা গেল বিষয়ীর অন্ন রজোগুণ প্রধান। বিষমীয় অন্ন গ্রহণ করিলে 
স্প্টুক্ঃ অথবা প্রকাব্রাম্তরে বিষমীয় সঙ্গ কর! হয়, বিষক্ী রাক্কির রজোগুণ 
অজ্ঞসারে অন্তচকরণ অধিকার করে। | 

বিষয়ীকে দেখিয়। কাহার ভয়? বিষয়ীর অন্ন বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে 
কে বাধা? এই কণার এক মার উদর -সাপক । সাপক তাহার অক্তি 
যাত্রেক ভক্তিটুকু কোথায় চুপসিয়! যাইবে বপিয়। ভয় করেন, ভয় করেন 
তাহার নির্মল জ্ঞানে রজোগুণের চাঞ্চল্য দেখা দিবে বলিয়া, আর ভয় 
করেন তক্তির পথে বিন জন্মিবে বলিয়া । 

সমস্ত সংশোধিত করিয়া কার্য কর! সাধকের শক্তিতে কুলায় ন1। 
সাধককে অনেক বিষয়ে অন্যের সাহায্য লইতে হয়। হে সকল বিষয়ে 
অন্যের সাহায্য লইতে হয়, সেই সকল সম্বন্ধে সহর্কতা অবলম্বন কর 
সর্দতোভাবে কর্তব্য । যু সকল দ্রব্যের দ্বারা ভজ্নের সামান্য উপকারিত! 
অবছে, তাঁহ! ৰত্র পূর্বক গ্রহণ করা ও যাহ হইতে অপকারের সামান্য 
আকাক্ষ! আছে, তাহা যত্তপৃর্বক তাগ করাই বাবস্থা। 

বিষন্লীর অন্তর ত্যাগ, ব্ষয়ীর অন্নের জন্য নিমন্ত্রণ ত্যাগ বৈরাগ্য ধর্মের 
কটী অঙগ। 
: রঘুলাথ পিত দত্ত অর্থ নিগে গ্রহণ না করিয়া সেই অর্থের স্থ্যয় জন্য 


তক্তি। ৬৫ 


মহাপ্রভৃকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইবেন। কিছুদিন পরে নিঙক্ত্রণ বন্ধ 
করিলেন এবং কহিলেন ;- 
«এই নিমন্ত্রণ দেখি প্রন্িষ্ঠা মাত্র ফল” শ্রী চৈ চঃ। 
মহাক্ঞানী রঘুনাথ রজোগ্তণকে অস্কুরেই বিনই করিলেন । কোন বাক্তি 
€্গান সাধুকে প্রচিষ্ঠা লাভের জন্য ঘদদি নিমন্বণ কবে, এবং দেই পাঁধু লেই 
নিমন্ত্রণের সম্মান রক্ষাব জন্য তাহাব দ্রব্যংদি সাদরে গ্রঞ্ণ করেন, তাহা 
হইলে সাধুর স্তরে প্রতিষ্ঠার প্রতিবিদ্ব পতিত ন! হইবে কেন? 
বিষয়ীর অল্নে নানা? কারণে 
গন্বাতা ভোক্তা দ্নোহার মলিন করে মন।” 
বিষয়ীর দ্রব্য বিষরীকে স্মৃতিপথে জাঁগাইয়| দেয়, বিষদীর ভাব অস্তঃকরণে 
প্রদান করে। 
ভক্ত, ভক্জের অন্ন প্রার্থনা করেন। ভক্তের অন্ন তক্তিব্রস পরিসংস্কৃত 
সত্ব গুণ পবিপুষ্ট । ভক্ত উপবাস করিয়া মরিতে ভয় করেন না, ভয় করেন 
অভক্তকের অন্কে । যদিও ভক্কেব ছদর় সহসা! নষ্ট হয় না, তথাপি ষাহ! 
ভজনের প্রতিকূল, যাহা গ্রহণ করিলে হদয় নষ্ট হইতে পারে, এমন বস্তু 
তক্ত গ্রহণ করিতে চাহেন না। 


শ্রীমন্মহা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দেক বৈরাগোর শিক্ষা গুরু । তিনি ভক্তরক্ষার 
জন্য সামান্য দোষও উপেক্ষা করেন নাই । তিনি বলিয়াছেন ;-- 
শবিষয়ীৰ অন্ন খাইলে মলিন হয় মন॥ 
মলিন মন হইলে নহে কৃঝেছ স্মরণ ॥ 
বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ । 
দাতা ভোক্তা দোহার মলিন করে মন ॥” হ্ চৈ£ চঃ। 


যেন গাভু তেমনই ভক্ত 1 রঘুনাথ গোম্বামীর বৈরাগা দেখিয়া পাষাণ 
হৃদয়ও গলিয। যায়। যিনি বড় লোকের ছেলে হুইয়] দীনের দীন কাঙ্গালের 
কাঙ্গাল সাঁজিয়! বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, যিনি বৈরাগ্যের অন্তরাক্্ 
বলিয়া মছাপগ্রভৃব সেব! ও সিংহদ্বারের ভিক্ষ। ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি পচাসড়া 
পবিতাক্ত প্রসাদান্ন দই চারিটা ফুড়াইয়া! খাইয়া রাধাকৃষ্ণের সেবা করিয়া 
ছেন। ধিনি রাধাকৃষেের শ্রীচরণে মন প্রাণ সমস্ত অর্পণ কবিয়া বৈরাগ্যের 


৩৬ উপাসনা ততু। 


পরাকাঠা দেখাইয়াছেন। ধাহার গুণ কবিরাজ গোস্বামী গাইতে গিয়। মুক্ধ- 
কে বলিয়াছেন ;-- 
«“অনস্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা । 
রদ্দুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা ॥ 
লাঁডে সাভ প্রহর ধায় বাচার ম্মরণে। 
বে চারি দণ্ড আহার নিদ্রা কোন দিনে ॥ 
বৈরাগোর কথা তার অঅভভূত কথন । 
আজন্ম ন। দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন ॥ 
ছিড়া কানি কাথা ধিনা ন! পরে বসন । 
সাবধানে প্রভূর কৈল আজ্ঞার পালন ॥ 
প্রাণরক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ। 
তাহ! থাঞ1 আপনাকে করে নিবেন ॥ 
প্রসাদান্ন পনান্বির যত না বিকাঁয়। 
দ্ুই তিন দিন হইলে ভাত সড়ি যায় ॥ 
পসিংহদ্বারে গাতী আগে সেই ভাত ভারে। 
সড়া গন্ধে তৈলঙ্গ গাই খাইতে না পাঁরে ॥ 
সই 'লাত বথুনাথ রাতে ঘরে আনি । 
ভাত পৃঞ1 ফেলে ঘরে দিয়া! বপানী॥ 
ভিতরেতে দড় ভাত মাঁজ যেই পায় । 
লোণ দিয়? বদঘুনাথ সেই ভাত খাঁর & 
আহ] কি মধুর বৈরাগা ! সকলে রম্দুনাথের একবার জয় ছ্রিউন। মহাঁ- 
প্রভু রঘুনাথের ব্যবহার জানিতে পারিয়া, একদিন ক্ঘুনাথের সেই সড়! 
প্রসাদার খাইয়া বলিলেন 
“প্রভু বলে নিতি নিতি নান! প্রসাদ খাই। 
ছে স্বাদ আর কোন প্রসাদ না পাই 1৮ শ্রী চৈঃ চঃ। 
যেমন ভক্ত তেমনই প্রভূ । এই ভাবকি তগবান ভিন্ন অন্যে সম্তবে? 
প্রভু ভক্তের পচ! সড়। অঙ্গে সন্তষ্ট, কিন্তু বিষয়ীর শালা ম্পর্শ করেন ন!। 
বৈরাগ্য কি বন্ত শ্রীগৌরাক্গের ভক্কেরাই জানেন । নির্দল পদার্থেই 
সাষানা ময়ল! দেখিতে পাওয়। যাষ। সেই জনা রঘুনাথ তাহার বৈরাগোর 
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নির্মল অন্তুঃকক্ধণে যেটুকু মলিনত্ব দেখিভে পাইয়াছেন, তাহ! অপরে কে 
দেখিবে ৯ বিষয় বিষ্ঠার কীট আমরা বিষয়ীর জন্ন কি প্রকারে পরীক্ষা 
করিব ? 

আমার প্রার্থনা, ধাভার! বৈরাগা ও ভক্ষিবলে ভগবানকে লাগ করিতে 
ইচ্ছ। করেন, তাহার! যেন গৌরভক্ত গেন্বামীদিগের অস্থসরণ করেন। 


শ্ীরুষ্ণ নাম । 
চতুর্থ খণ্ড চতুর্থ উল্লাস। 
এক্ষণে নামে বিষয় পৃথক বাপে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 
শুধু রুষ্ণনাঁম, সুর--তাল সহখ্‌ক্ত নয়, শুধুই কৃষ্ণনাম। ইহ।তে আবাল বৃদ্ধ 
সকলকে আকর্ষণ করিবার জন্য আড়ম্বর নাই! ইহার মন্দ কেবল সাধকেই 
জানেন। কৃষ্ণ নাম ও কৃ ভিন্ন নহে, যেঈ নাম সেই ক) মহাপ্রভুর 
শ্রীমুখনিঃ্ঘত বাঁকাই তাহার প্রমাণ । যথা ব্টচিতনা চরিতাষুতে । - 
“প্রত কহে মায়াবাদী রুষ্ণ অপবাধী। 
ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য কহে নিরবধি & 
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণ নাঁম। 
কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ শ্বক্ধপ ছইত সমান ॥ 
নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ। 
তিন ভেদ নাহি তিন চিদানন্দ বূপ ॥ 
দেহ দেহীর নাম নামীর কষে নাতি ভেদ। 
জীবের ধর্ঘ্মনাম দেহ স্বরূপ বিভেদ ৪ 
অতএব কুষ্ণের নাম দেহ বিলাস। 
শ্রকতেক্ড্িকস গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রককাশ ॥ 
ক₹ম্ণ নাম ক্ুষ্ণ গুণ কুচ লীলা! বুন্দ। 
কুষের স্বরূপ সম সব চিদানল? ॥ 
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কৃষ্ণ নাঁম ও কুষ্ একট বস্ত, এই কথার তাৎপর্য কি? সম্প্রতি এই 
প্রশ্নটীর মীমাংসা না করিয় অগ্রপর হইতে পারিতেছি না। সাধক অহ্বাগ 
ভরে একাগ্রচিত্তে কৃষ্গ নাম জপ করেন । ক্ষণ নামের গ্রভাবে ক্রমে ক্রষে 
প্রাকৃত জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিত্র হয় । তিনি কুষ্ও নামের মাপুর্ষা- 
গ্বাদনে যতই ব্যাগ্র হন, ততই মাম হইতে স্থমধুব রস বহির্গত হইয়) তাহাকে 
আর করিতে খাকে। ক্রমে ক্রমে তাহার মন প্রাণ রসের মধ্যে ভূবিয়। যায়, 
তাহার প্রতোক অন দিয়া বসের প্রবাহ ছুটে, তিসি যেন রসের 'অকুল- 
সাগরে ভাসিতে থাঁঁ:ন॥। যখন রন পাঁন ঝরিয়! সাধক প্রেমে উন্মত্ত হন, 
যখন সাধক কেবল প্রেমময়, যখন সাঁদূকব কুষ্চ ব্যতীত কিছুই থাকে না, 
তখন ভ্রীরুষ প্রোম লাগা হইয়া সাধকের সন্খে আসিয়া দশন দেন। 
শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি দশূন করিয়া সাধস্চেরে যে দশা উপস্থিত হয়, তাহা বর্ণনাতীত। 
সাধক তখন দেখিতে পান, নামেও যে রন, রূপেগড সেই রপ, দেখিতে পান, 
“কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ স্বরূপ দুইত সমান” এবং দেখিতে পাল, কুষঝ নাম, 
কৃষ্জ নাম নহে রুষণই লয়ং, জীতর প্রতি অনুগ্রহ করিয়া! শ্রীকষ্চ নাম কূপে 
সর্বত্র রহিয়াছেন। শ্রীমুর্তি দর্শন করিগণ সাধকের চক্ষুতে চিরদিনের মত 
একটি দাগ লাগিয়। যায়, সাধক চির দিনের মত রসেও সাগরে তাসিতে 
থাকেন। 
মাধকের অবন্ঞ! পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়1 যাঁয়,__ 
“দেহ দেহীর নাম নামীর কষে নাতি ভেদ। 
জীবের ধন্ম-নাম দেহ স্বরূপ বিভেব্র ॥” 
“কষ নানে হে আনন্দ সিন্ধু আশ্বাদন। 
বহ্ধানন্দ তার আগে খাতোদক সম ॥ 
এই কৃষ্ণ নাম কলি জীবের একমাত্র সম্বল। কলিকাঁলে নাম ভিন্ন 
আঁর গতি নাই । শাস্ছে উক্ত হইয়াছে; 
"হরেণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈৰ কেবলম্‌। 
কলৌ নান্্যের নান্তোেব নাস্ত্যেব গতিবন্যথ। ॥৮ 
নামের অচিস্ত্য শক্তি, অনস্ত মহিমা! বর্ণন কবিবার শক্ষি আমাদের নাই। 
মহা প্রন্থু প্রকাশানন সরম্বতীকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আচৈততনাচকিতা- 
মৃত হইতে এস্কলে উদ্ধত ক্রঙেছি। প্রকাশানশের উক্তি, 
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“সক্বা!সী হইজু! কর গায়াঁন নর্ন 1 
ভাবুক সব সঙ্গে লইয়া কবৃছ কীর্জন ॥ 
বেদান্ত পঠন ধান সুর্যাপীর ধণ্য। 
তাভা ছাভি কর কেনে ভাবুকেরু ধন্ম॥" 
ইহার উত্তরে মহাপ্রভূর উক্তি £- 
গ্রতৃ কহে শুন হীপাদ ইতার কারণ। 
গুরু মোরে মধ দেখি করিল! শাসন ॥ 
অর্থ তুমি তোমাব নাভি বেদাস্তাধিবার। 
ক্ুষ্ত নাম জপ সদ1 এই মন্ত্র সার & 
কৃষ্ণ নাম হৈতে হবে সংসার মোচন । 
কুষঃ নাম হৈতে পাবে কুষেণের চণণ ॥ 
নাম বিন! কলিকালে নাহি আব ধণ্ম। 
সব্ব মন্গ মাপ নাম এই শান্তর মন্ম॥ 
এই আন্দ! পাইম্না নাম লই অহুগন্থ। 
নাম লইতে লইতে মোর ভ্রান্ত হইল মন ॥ 
ইপর্যা ধরিতে নারি হইলাম উন্মস্ত ' 
হাসি কাদি নাচি গাই ঘেন মদ মও॥ 
তবে খৈধা কাব মনে করিল [বিচাব। 
হুঁ নামে বুদ্ধি ছস্্র হইল আমাব ॥ 
পাগল হইলাম আমি পৈধ্য লাহি মনে। 
এত চিত্তি নিবেদিলাম গুকধ চরণ ॥ 
কিবা মন্দ দলা গোসাখি। কিবা ভার বল। 
জিপিতে জপতে মন্ত্র কবিল পাগল ॥ 
হাসায় নাচায় মোরে কণায় করন ॥ 
এত স্টনি গুরু মোরে বলিল! বচন ॥ 
কষ নাম মন্থামপ্রের এই স্বভাব । 
যেই জপে তার উপজয়ে কষ ভাব ॥ 
কষ বিষয় প্রেম পরম পুরযার্থ। 
বার আগে হুশ প্রায় চাখ পুকষায ॥ 


ও উপাসনা তত্ব । 


পঞ্চম পুরুষার্থ পপ্রমানন্দামৃত সিন্ধু । 

বক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥ 

কৃষ্ণ নামের ফল প্রেম! সর্ব শাস্ত্রে কয়। 

ভাগ্যে সেই প্রেম ভোম। করিল উদয় ॥ 

প্রেমার স্বভাব করে চিত্ত তনু ক্ষোভ। 

কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত উপজায় লোভ ॥ 

প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কাদে গাষ। 

উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায় ॥ 

গেদ কম্প রোমাঞ্চ গদ গদ বৈবর্ণা। 

উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব হর্ষ দৈন্য। 

একভাবে খ্রেমাভক্তগণেরে নাচায়। 

কৃষ্ণের আনন্দামূত সাগরে ভাসায় ॥ 

নাচিয়৷ গাইয়া! তক্ত সঙ্গে করি' সংকীর্তন। 

কুষ্ণ নাম উপদ্দেশি "তার সর্বজন ॥ 

এই তার বাক্য আমি দৃট বিশ্বাস করি। 

নিরস্তর কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন করি ॥ 

সেই কুষ্জ নাম কত গাওয়ায় নাচাম্ব। 

গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায় ॥ 

কৃষ্ণ নামই কৃষ্ণের শ্বরূপ, এবং কষ নামই কষ্ঃপ্রাঞ্চির প্রধান সাধন, 

কৃ নাম গ্রহণ করিতে কাল কাল স্ছানাস্থান বিচার নাই। জরা 
সহিত সর্বদা! কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে হয়। অন্থরাঁগই নামের সাধনে 
প্রধান সহায়। অগ্গুরাগ হইতে দাধকের অস্তঃকরণ নির্মল হুয়, এব 
নুরাগ হইতেই সাধকের একাগ্রতা জন্মে। রুষ্জনাম কক্সিতে করি: 
অনুরাগ জন্মিতে পারে, কিন্ত তাছার বিদ্র বাঁধ! ত্নেক। সেউ জন] 
গোস্বামী শাস্ত্ান্ুমোদিত ক্রিয়া! কলাঁপের অনুষ্ঠান করিয়া কৃষ্ণ নাম আঃ 
করিতে হর, অন্ুধাগের প্রতিকূল বিষয় হইতে আপনাকে সর্বতোভাবে 
রক্ষং করিতে হয়। প্রীকৃষ্ণ গীতার বলিয়াছেন, “ যজ্ঞানাং জপ য্ঞোন্সি।' 
মামোপাসনায জপ-যজ্তের অন্থাষ্টানে ক্রুটি হইলে, সাধক সম্পূর্ণ ফল প্রা 
হয় না। কেন না, 
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“কৃ বদি ছুটে তক্তে ভুক্কি মুক্তি দিয়া। 
কতু তক্তি না দেন রাথেন লুকাইজ (৮ 
মুক্তি ও প্রেম ছইটি স্বতন্ত্র জিনিস। মুক্ষি লাভ হইলে প্রেম লাভ হয় 
না, কিন্তু প্রেম লাত হইলে মুক্তি লাভ হয়। মহাপ্রভু অর কথায় নাম, 
সাধনের স্থন্দর মীমাংসা করিয়া দেখাইয়াছেন » ষখা-__ 


খাইতে গুইতে যথা তগ। নাম লয়। 
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব পিদ্ভি হয় ॥ 
সর্ব শক্তি নামে দিল করিয়ী বিভাগ । 
আমার ছর্দেব নামে নাহি অনুরাগ ॥ 
যেরূপ লইলে নাম প্রেম উপজার । 
তার লক্ষণ শোক শুন স্বক্ষপ রামবায় ॥ 
অথ শ্লোক ।-- 
“তৃপাদপি স্থনীচেন তরোরিব সহিষ্ঝণা। 
খমানিন। মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ1 ছিঃ ॥%৮ 
ইহার অর্থ ।__ 
উত্তম হইয়া আপনাকে মানে তৃণাধম । 
দ্র প্রকারে সঠিবতা করে বৃক্ষ সম 
বৃক্ষ ধেন কাটি লেহ কিছু না বলয়। 
শুকাইয়। মৈলে কারে পাঁনীনা মাগয় ॥ 
থেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন | 
ঘশ্ধ বুষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ ॥ 
উত্তম হইয়! বৈষ্ব হবে নিরভি মান 
জীবে সম্মান দিবে জানি কুঝ অধিষ্ঠান॥ 
এই মত হইয়া যেই কুষঃ নাগ লয়। 
শ্ররুষ্ণ চবণে তার প্রেম উপজার ॥" 
কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেল,__ 
*উর্ধ বাঁ করি কহো শুন সর্ব লোক। 
লাম হতে গাথি পর কে এই শ্লোক ॥ 


ঠহ উপ।সন]। তশ্থু 


পদ আজ্ঞায় কব এই শোক আচরণ । 
সবশ্য পাইবে হবে শ্রীবলও চরণ | 


পতুণাদি” শ্লোকের ভাব মনে মন ধানণ করিয়া, স্বাদ অনে মান 
নাম ঠ্হণ করিলেই ভয়, বাহিরে সাপন দখাইবাব কোন প্রয়োজন নাই) 
এই কগ! 'নেকেই বলেন, এবং অনোকির ধারণাও এইউবপ। 

মনে মনে সীদল কুবিতে পাবিলে চলিতে পাবে, অন লইয়াই ধর্ম । কিস্ু 
মানব ধর দেখিলে মমঙ্ষে নিশ্বাস করিতে পাব! ষাঁষধ না। অনের পুকুর 
সহিত বাহা স্্রব মন্ন্ত "াঁচে। যন বাতিবের লিষয় পাস সর্বদা বাস 
গাঁক। ( ভাভইক্ে লাধা ভউয়া বাল্স গাকিন্দে ভয়?) নয পর্গান্থ মন 
পাকত বিষস লউদা অথী ভগ, [সই পর্যান্ম অগ্রাকৃত বিষয়ের সহিত কাভার 
প্রণয় তয় না! " কণ্যওবর নাম. পাকতেন্দিয় গ্রাভা নচে, হয় শ্বপ্রকাশ 0” 
এই কগা মানলিয়া ল্টয়] আমাদিগকে অন্যবে ৰাভিবে সাধন করিতে ভয়। 
ক্ুঞ্ নাম যেমন খাইতে শুতে সর্বদাই করিবার ব্যবস্থা আছে, তেমনক 
মনেব গতি পরিিবর্তনেৰ জন্য, বুল নাম সাধানের সঙ্গে সাঙ্গ কতকগুলি 
সাধনাঙ্গ রাখার ব্যবস্তা আছে ॥। যে বিধি কু নাষ সাধনের সাহাযা করে, 
সেই বিধি পালন করা আমাদেব মবশ্য কণ্তবা। 

দ্রই প্রকার উদ্দেশ্য লইযষা খাহিরের সাধন। এক প্রকার নিজে স্টদ্ধার 
হত 9য়1, অন্য প্রকার অন্যকে উদ্ধার করা স্ুপাবত্র ভক্তির বস্ত অল ধারণ 
করিলে, দ্রবোৰ গুদে নিজেরত উপকাব হইবেউ, স্পনেত্র কথা দৃবে যাউক, 
হা দর্শন করিষাও অন্যে উপকার পাইবে । দশুন শক্তির দ্বারা এক বস্তর 
গুণ অন্যে সঞ্চালিত হয়, ইভ1 প্রকৃতির নিমম। 

উচ্চ কফরির' নাম কীর্ভন করিলে, মনে মনে নাম গ্রহণ অপেক্ষা নেক 
ফল হয় । যিনি নামোচ্চারণ করেন, ভাঙ্গার শ্রবণেক্জিয়ে লামেব শব 
বাতীত অনা শব প্রবেশের সুযোগ পায় নগ। সভজেই তাহচর একাগ্রত! 
জন্মে । হিতীয়তঃ ধাারা নাম শ্রবণ করেন, তাভারা৪ অশেষ ফল প্রাপ্ 
হন। সময় মত উচ্চ কীর্তন গু প্রয়োজনীয় । ইহার প্রমাণ হরিদাস। 


ধাহার! নিত্য সিদ্ধ ভক্ত, তীভাদের সাধন-ভজন ন। তইলেও চলে। কিন্তু 


সাধকের পক্ষে সেবপ কোন বাবস্ত। হইতে পাকে না। সাধককে সর্বতো- 
চা 
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তাবে সন্র্ক থাকিতে হম্ব। ধাহারা ভক্তি রলে পরিপূর্ণ, তাছাদের প্রেম 
পিভ্নলিত স্বভীবেত্র নিকট কোন পাপই প্রবেশ করিতে পারে না; তাহাদের 
সাধন ভঙ্ঞনে তত প্রয়োজন হয় না, কেহ কেহ বলেন, লোক শিক্ষার জন্য 
তাহাঁদিগকেও সাধন ভজনের মধ্যে থাকিতে ভয়। 

রুঞ্ঃ নাম যিনি যত ভাল বাসেন। কুক্ণ নামে তিনি তত শ্বথ পান । সাধক 
কৃষঃ নাঁম কবিতে করিতে সিদ্ধ হইয়া কুষ্চমাধূর্যযান্দাদনে আস্মতারা হইয়া! যান । 
তাঠাব শন্ুঃকরণে অপার্থিব তবে সম্পূর্ণ উদয় হয়, তিনি প্রথিবীতে 
াঁকিলেও পার্থিব পদার্ের সভিত মিলিয়! থাকিতে পারেন না। সর্বদ1 কষ 
প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া! গাকেন। 


যেমন স্ীকুষেের কপ মাধুর্ধা নানাবিধ ভক্ত নানাবিধ ভাবে আঁক্গাদন 
কবেন, সেইরূপ শ্রীকঞ্চেক নাম মাধুর্যাও নানাবিধ ভন্ষ নানাবিধ ভাবে 
আশ্বাদন করিয়। থাঁকেন। 


রুষ্চ নাম যে প্রকারে উচ্চারিত হউক, ফল ন্ট হয না ॥ জানে "অথবা 
অন্ঞানে আগুণে হাত দিলে যেমন ভা পুডয়, সঙ্কন্ধপ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে 
নাম গ্রহণ কবিলে, কল্লাস বাঁশি বিনষ্ট তয় । প্রমাণ ঘখা- 
“সাক্ষেত্যং পরিহাপ্যং বা স্কোভং ভেলন মেববা। 
বৈকৃষ্ঠ_নাম গ্রঠণ মশেষাঘ্রং বিছুত ॥* আভাগবত । 
এবহ “মধুর মধুর মেতনুঙ্গলং মঙ্গলানাহৎ । 
সকল নিগম লঙ্গী সতফলং চিৎস্বপং | 
সকৃদপি পরি গীঁতং শ্রদ্ধা হেলয়া বা। 
ভগ্চলর ! নব মাত্রং ভারয়েৎ কুক্নাম ॥ স্যপুবাণ। 
হরিদাস বলিয়াছেন ;-- 
নামেব অক্ষয় সবের এইভ সবার । 
বাবহিত *ঠলে ন' ভাডে আপন প্রভাব ॥ 
নামাভাসে মুক্তি ভয় সর্দ শাস্ত্রে দেখি। 
শ্রীভাগবতে তাহা অঙ্গামিল সাক্ষী ॥৮ 


যদ্দি একবাব মাত্র কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিলে ফল হয়, তবে অন্নরত 
উচ্চারণ করবার তাত্পর্ধয কিঃ এবং অজামিল যে একবার মান নামাচ্চারণ 


৪৪ উপালন! তত্ব । 


করিয় মুক্কিলাভ করিয়াছেন, জীবের ভাগ্যে তাহা ছুষ্লত কেন? এক্ষণে 
এই ছুইটি প্রশ্নের যখ| সম্ভব উত্তপ্প প্রদান করিবার চেষ্ট! কৰিতেছি। 


বে সময়ে কষ নাম উচ্চারিত হয়, সেই সময়ে পাপ থাকে না। কুষ্ 
নামের প্রভাবে পাপ সমূহ অপসারিত “বং বিনষ্ট হইলে মুক্তি হয়। কিন্ত 
স্বভাবের প্রবল প্রবাহ জীবের মুক্তাবস্থা থাকিতে দেয় মা, মুক্তির বাধক 
জন্মায় । দ্বিতীয়তঃ অপরাধের সুদৃঢ় সংস্কার হঠাৎ বিন হয় না কাঁজেই 
সকলকে বাধা হয়! পুনঃ পুনঃ নামোচ্চারণ করিতে হয়। 

মুক্তির জন্য এইরূপ করিতে হুটলে, প্রেমের জন্য যে করিতে হুইবে' 
তাহ? বল! বাহুল্য । বিশেষতঃ বাহার! কৃষ্ণ নাম ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন, 
ভাহাদিগকে নামের স্বাদ গ্রহণ জনা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে হয়॥ 


যিনি যে ভাঁব ম্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করেন, পর জন্মে তিনি সেই ভাব 
প্রাপ্ত হন। ইহা! যেমন একটি ব্যবস্থা ঃ মুত্যু কালে একবার মাত্র কৃষ্ণ নাম 
উচ্চারণ করিয়া! মরিতে পারিলে অনায়াসে মুক্কিলাভ হয়, ইহাও তেমনই 
একটি বাবস্থা । তাই অজামিলের মুক্তি আশ্চর্যোর বিষল্ন নহে । কিন্তু তাহাই 
কি সকলের ভাগো ঘটে ? মৃত্যুকালে স্বস্ভাবই আলিয়। সন্মুথে উপস্থিত হয়। 

যে নাম একবার মাত্র গ্রহণ করিলে রাশি বাঁশি পাপ বিনষ্ট হয়, যে নাম, 
গ্রহণ করিলে ভীব পঞ্চম পুকুষার্থ লাভ করিতে সক্ষম হয়। বৈষ্ণবাপরাঁধ 
থাকিলে সেই নামে কোনই ফল হয় না। বৈষ্ণবাপরাধ বড় ভয়ানক জিনিস। 
সাধক দৈষ্বাপরাধ হইতে পর্ব প্রকারে সতর্ক থাকেন। শ্চৈঙন্য নিত্য।- 
নন্দেব চরণাশ্রয় করিক়া বৈষ্৭দিগের বন্দনা করিতে পারিলে বৈষ্ণবাপরাধ 
প্রবেশ করিতে পারে ন]। এই কলিযুগে জ্ীগৌর নিত্যানন্দ প্রেম বিতরাণের 
জন্য অবভীর্ণ। যিনি গ্রীগৌর নিত্যানন্দের চরণাশ্রর় করেন, বৈষ্তবদিগের 
বন্দনা করেন, বৈষ্বাচ্ছি্ট ও নৈষ্ণব চরপাঁমূত ভক্ষণ করেন, এবং গোন্ব'মী 
শাহর হুবারে কুষ্ণ নাম সাধন করেন, তাহার পক্ষে প্রেম ভক্তি ছুল্লভ নছে। 

যাহারা নাম তীহণ করেন, কিন্তু অপরাধের প্রতি লক্ষ্য করেন ন1, এবং 
লামবলে পাপে প্রবৃত্ত হন, নামের শক্ত সেই নকল ব্যক্তিতে প্রকাশ পাওয় 
সুকঠিন। ইহ। বড়ঈ আশ্চর্ধা যে, নম হইতে অপরাধের বিনাশ হয়, আবার 
নাম হইতেই অপরাধের উৎপত্তি হয়। “শববিধ ভক্তিপূর্থ নাম হৈতে হয় ।” 


ভক্কি। 5৫ 


এই কথ! যেমন সম্পূর্ণ সত্য, এই কথার যোগ্য পাত্র ছওয়া তেষনই সম্পূর্ণ 
উচিতত। পাত্র ভেদে ফলের তারতম্য আছে। 

কেহ কেহ বলেল, কৃষ্ণ নাম জপিবার পূর্বের কিছুক্ষণ শ্রীগৌর নিত্যানন্দের 
নাম জপ করা কর্তৃবা। মেমন কষ্ণলীলা পদ গাহিবার পুর্বে গৌরচন্দ্র গাছিবার 
ব্যবস্থা, সেইরূপ কৃষ্ণচনাম জপিবার পুর্বে গৌর নিতাণনন্দের যুগলন।ম জপিবার 
ব্যবস্থা । কুঞ্ঝ নামে বিচার আছে, ভূক্তিমুক্তির ব্যবস্থা আছে; কিন্ত গৌর 
নিতাননেক্। নামে কেবল প্রেমই আঁছে। কেহ কেহ বলেন, গৌর 
নিত্যানন্দের নাম . জপিলেই কৃষ্ণ নামে €প্রম আপন! হইতেই হয়। সককোর 
গ্রীগৌর নিত্যানন্দের যুগলনাম সার করা কর্তব্য । কবিরাজ গোস্বামী শ্বয়ং 


ৰলিতেছেন ;- 
/ “বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন । 


তবু না পাইয়ে কৃষ্ছপদে প্রেমধন ॥ 

কুষ্ণ যদি ছুটে ভক্ত ভুক্তিসুক্জি দিয়া । 
কু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয] ॥ 
হেন প্রেম চৈতন্য নিতাই দিল! যথা তথ! । 
জগাই মাধাই তাহে আনের কি কথা ॥ 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম নিগৃঢ ভাগার। 
বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার ॥ 
অদ্যাপি দেখি চৈতন্য নাম যেই লয়। 
কষ নামে পুলকাশ্র বিহ্বল সে হয় ॥ 
নিতাই বলিতে হয় কৃষঃ প্রেমোদয় | 
অনায়াসে সর্ধ অঙ্গে অশ্রু গঙ্গা বয় ॥ 
কৃষ্তনাম করে অপরাধের বিচার। 

কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥ 
এক কৃষ্ণ নাম করে সর্ব পাপ নাশ। 
প্রেমের কারণ ভক্তি কররে প্রকাশ ॥ 


প্রেমের উদয় হয় প্রেমের বিকার । 
শেদ কম্প পুলক গদগদ অশ্রধার ॥ 
আঅনায়াদে ভবক্ষয় কৃষ্জের ষেবন। 

এক কৃষ্ নামের ফলে পাই এত ধরণ ॥ 


৪৬ উপাসনা তথ । 


হেন কৃষ্ণ নাম যদ্ধি লয় বছবার ॥ 
ভবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রধার ॥ 
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর । 
ক্ষ নাঁম বীন্চ ত'হে ন! হয় অনুর ॥ 
চৈতনা নিভ্যানন্র নাহি এ সব বিচার । 
নাম লইতে প্রেম দেন বন অক্রধার ॥৮ 
আব একটা কথা না বলিষ1 এই প্রসঙ্গ শেষ করিতে পারিক্চেছি না। 
শ্ৃতবাং সেটিও বলিতে হইল । যে নাম শ্রীরুষ্ণ বাঁশরীতে সাধিয়াছেন, যে 
লাম করিতে গিয়া ভ্ীগৌরাঙ্গ মুচ্ছিভ ও পুলি ধুদবিভ হইয়াছেন, সেই বাঁধা 
নামের সুধা কি জীবের ভাগ্যে ঘটে না? রাধা নামের সাধন কোথায় ? 
ভ্রীপাধিকাকে ভক্তের মধ্যে গণ্য করিয়া তাহাব্র নামের সাধন কেহ অস্বীকার 
করিতে ইচ্ছ! করেন ককণ, আমন কিন্ত বলিব, কৃষ্ণ নাম এবং রাধ। নাম 
ভিন্ন নহে, কৃষ্ণ তত্বের মধ্যে বাধ! তত্র লঙ্কাফ্িত আছে! কৃষ্ণ নাম সাধন 
করিতে জানিলে বাধ! নামের স্বাদ পায়া যায়,' এবং রাধা নাম করিতে 
জানিলে কৃষ্ণ নাসের স্বাদ পাওয়া বাঁয়। ঠাকুর নবোত্তম লিখিয়াছেন ;-_ 
এহৃষঃ নাম গুণে "ভাই, রাধিকণ চবণ পাই) 
বাধা নাম গানে কুষওঃচন্ত্র .১? 
এবং “কুষ্ নাম রাধা নাম, উপাধনা পসধাম )? 
রাঁধাকৃষ্জ যুগল নামের শিষ্য অনা সাধনা প্রকাশ কাববার ইচ্ছ! 
থাকিল। এখন সকলে আয় গৌঁ৫ নিঙ্াানন্দ জয় রাঁধাকৃৰণ বলিয়া নাম 
সাধনের কথা 'এইথানে বন্ধ করুণ 
কে সঙ্গদয় পাঠক ' আপনি যদ কুষ্ণচ নামের স্বাদ কখন ঠাছণ ন 
কবিয়া থাকেন, তাহ হইলে মহাপ্রতব সেই অরুণ আখি, সেই বিগপিত 
অশ্রু, সেই পুলকাবুত বিশাল দে, (সই কৃষ্ণ নামে অবক্থ। ক, সেই খণ্ম। 
সেই কম্পন, সেই (্রেমবিগলিত ভাব একবার স্মতপথে ডার্দত করুণ। 
জানিতে পারিবেন । 


গক্কুফ্জনামে যে আনন্দ সিন্বা আন্বাদন। 
বক্গানন্দ ভার আগে খাতোদক দম॥' 





গাসিক পত্রিকা 1" 


প্রীদীনবন্ধু কাঁব্যতীর্ঘ বেদাস্তরত্রকর্তৃকসম্পা্দিত ৷ 
প্রীরাম প্রসন্ন ঘোষ সহকারী সম্পাদক কর্তৃক প্রষ্ঠপোধিত। 


্ ভক্তিভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী। 
ভক্তিরানন্দরূপাচ ভক্তিভপক্তস্য জীবনম্‌ ॥ 





আবণ মান ১৩১১।  ১২শ সংখ্যা । 


বিবয়। লেখক । পত্রান্ক। 
১। গ্রীর্থন৷ সম্পাদক ৩১৫ 
২। বোগ ও ভক্তি কালীহর বস্থ ৩১৬ 
৩। তুমিই নব তোঁমাঁতেই সব ঈশ্বর চক্র পড়্যা ৩২১ 


৪। মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষো পৌছিবার উপায় কি? 
হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়. ৩২৪ 


৫ অমল! (ক্ষুদ্র গলপ) সহকারী সম্পাদক ৩৩১ 
৬। স্ুুখ-অন্বেষণ শ্রীকালীপদ বিশ্বাস । ৬৩৫ 
৭। ক্ষ্যাপ। প্রেমানন্দ সম্পাদক ৩৩৯ 





তক্ত মণ্ডলীর মাহায্যে-_ 
্রীভাগবত ধন্ম গ্রচারিণী সভা হইতে গ্রকাশিত। 


ঠিকানা-_হাঁব্ড়া_কৌড়ার বাগান শীতলা তল1। 
১১ ডি হি 





হাবড়া, বুটিশ ইণ্ডিযাঁ প্রিন্টিং ওমাকস হইতে 
” আঙ্বরেন্ত্র নাথ ভট্টাচার্য) ছার! মুদ্রিত। 


শ্রীীরাধারম্ণে।জয়তি 


ভক্তি 
ভর্িভ্ভগলভঃ সেবা ক্তিঃ প্রেমন্গকূপিণী | 


ন্দজ্রানন্দ রূপা হুভিভপ্তল্গা জীবনম ॥ 


গপ্রাথথনা। 
হৃদঘ নিভতবাঙ্গ সর্দে দীন নাজ] । 
ভ্রগিহ স্তগ্নিবানঃ নচ্চিদানন্ন সিন 2 ॥ 
নিরবশি বিনিগঞ্সে[দ্ঃগ নসারসিঙ্গৌ 


অভ মত কুগাঁলে!। অপি; প্রেমপিলেদী ॥ 
শব 


হে ভগবন দীনজন বন্ধে! ! সকল শান্দ, আকল সাধক "5 সকল 
সম্পূদায়, এক লাকোই বলিতেছেন : কমি নিতাসতা, ভ,মি ভান 
স্বকূপ, ত,মি প্রেমানন্দ সিন্ধু, ত,মি আনন্দময়, তোমাতে দুঃখ নাঈ, 
শোক নাই, ভাবনা নাই, হতাশ নাই, ত,মি সন্দজীবঙ্গীৰন তুমি 
অমার হদধে হৃদয়ে সর্বদাই বিরাক্গ করিতেছ, হ্ীবজদয়ে তোমার 
অভাব কখনও হয়না । কিন্ত কি পরিতাপ কি দ্‌ওখ কি দর্ভাগ; ! 
যাহার হৃদয় সেই €্রোমময় আনন্দঘনম,্ডি সর্কদ! বিরাজিত, সেই” 
আমি আনন্দ কাহাকে বলে তাহা জানিলাম না, প্রোষে মাতিয়। 
কি সুখ তাহা পাইলাম না, ভাঁবেভাঁবে নিশ্চিন্ত হইব। থাকা 
কাহাকে বলে বুঝিলাম না, নিরন্তর দ,$খপাগরে ডুবিয়া আছি £ 
হে কৃপালো ! মনে হয় তোমার কপ ভিন্ন দয় বিহ|রী প্রেম- 
ঘনমূত্তি যে তুমি তোমায় জানিতে পারিধ না, নাজানিলে আমার 
এ অশান্তি যাইবার নয় তুমি কপা করিলে অভিমান অজ্ঞান 
৪৫ 


1 


ভক্তি । 


দূর হইত আমি তেমার প্রেমে তোমার সন্ত প্রাণেপীদে উস 
করিয়া চিরআশান্তি চিরদ,ঃখ চিন্রকালের অভাব দুর ব। 
হায় হায়! আমায় একনিন্দু প্রেম বারিতেও বঞ্চিত করিলে ? 
হে নাথ কৃপ।কর্ববিন্দুমাত্র +পাবঝারিতে ত্রিতাপতপগুহদয় সশী 
তলকর, দ.ঃইখানল নিভিয়া যাউক! আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না 
আর ভুর্সিতে ও ভাবিতে পারি না, শান্তিময় ! ক্রনমের: মত তোমার 
চিরশান্মিময় প্রাণ জুডান ভাবে দীনহীনকে আশ্রায় দাও। 


দীনবন্ধু! 


যোগ ও ভক্তি । 


ভক্তি উল্লানময়ী উপাসনা । যোগে উল্লান কম । “যোগ” শব্দে 
সাধারণতঃ আত্মযোগ বুঝিতে হয়, কিন্তু ভক্তি ও যোগ উহ বিশিষ্ট 
যোগ । ভক্তি মনঃশিক্ষা হইতে আরম্ভ হয়। মনঃশিক্ষার ঘহিত 
ভক্তির মুখ্য নন্দদ্ধ । আবার দেহশিক্ষার সহিত যোগের সম্বন্ধ মুখ্য । 
জটমদ্রনুনাথদাস গোস্বামী পরভুপাদ বলিয়াছেন ২ 
“বাচশ্চ বেগং মননশ্চ বেগং ক্োধগা বেগং চোদবোপস্থ বেগং॥ 
বেগান্য এতান্‌ বিসহেত বীরঃ নর্ধামপীমাং পৃথিবীৎ সশিষ্যাঁৎ॥” 
এস্ডলে বেদাস্তোক্ত শমদমতিতিক্ষার গায়োজন উপদিষ্ট হইয।ছে। 
মনের নিগ্রহ শম সাধিত হইলে দমও তিতিক্ষার জন্য অতটা ভাবিতে 
হয়না । গুরুপার্শখে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ বালকের চাপল্য ও চাঞ্চল্য 
লক্ষিত হয়না । ত্রপ ভগবন্নামের সম্মুখে মন থাকিলে, মনের শম 
ঘটে লোলা গ্রজন্পাদি প্রমিত থাকে । আনন প্রাণায়াম 
প্রক্রিয়াদি বলেও দীর্ঘকালে মনের শম সাধিত হয়। প্রথমোপায়ের 


ভান্ত। ৩১৭ 


নীম ভক্তি। দ্বিতীয়ৌপায়ের নাষ যোগ ॥ ইীভগবানের নামরূপ 
গুগাত্তিকা মানসিকি ক্রিয়।র নাম ভক্তি ; উহ। উল্লাননয়ী । শমদম 
লাভের তদিতর উপায়ের নাম ষোগ । উহা ভগবত্সস্বন্মহীনতা 
গ্াযুক্ত কঠোর ও নিরন | শ্রীভগবানের নাম) রূপ, কি গুণ, কোন 
একটির সহিত যোগ থাকিলেই মনের উল্লার হয় এবং উল্লাসগুণে 
চিত্তমল _অমঙ্গল-__বিপুরিত হয় । এই ক্ষনাই ভক্তি বিশিষ্টযোগ | 

নারদপঞ্চরাত্রে ভক্তির নংজ্জা এই বাপ ২ 

অননামমতা বিষ্কৌ মমতা প্রেমবঙ্গতা । 
তক্তিরিডুাচাতে ভীম্সপ্রহ্নাদে দ্ধবনারটদঃ ॥ 

দেহাদি অন্যানা বিষয়ে মমতা না হইয়া কেবল ীভর্গবানে 
অত্যধিক মমতাকেই ভীম্ম, গুহলাদ; উদ্াব, নারদ, ভভ%৭ ভর্তি 
বলিয়াছেন | 

যোগে দেহাদির মম! করিতে হয়, দেহের সেবাবিশেষে ব্যাপুতি 
থাকিতে হয়। সুতরাং উহ! ভক্তি হইতে পুথক | যোগে দেহাদির 
চিস্ত।নিবধ্ধন মন ভশবচ্চিন্তার স্বযোগ ও অবসর পায়না । স্বাস্থাঃ 
আয়, অনটনথটন-পটীয়সী বিভূতি ও কৈবলোর প্রতি যোগের 
লক্ষ্য | নুতরাং উহা নবহৃজিত বানায় জড়িত থাকে । ভক্তির 
লক্ষ্য কেবল ভগবাঁন্‌ । 

এখন্‌ যোগ কিঠ যোগশ্চিন্বৃত্তিনিরোধহ। চিত্তবৰত্তির নিরো- 
ধের নাম যোগ। তখনকার অবস্থা কি? তদাত্র্ঃ রূপে 
অবস্থানং ! যোগে দ্র পুরুষ আত্মন্থরূপে অবস্থান করেন) যোগী নিঙ্ 
আত্মারই ধ্যান করিয়! থাকেন এবং এই ঘেগের পরিণতিমূলক অশাধি 
লাভ করেন। সকলের দেহ, সকলের জ্/বন যোগের অনুকুল 
হয় না। শোঁগের সর্ধা্গ সাধন করিয়। উঠা বড় কণ্ঠিন অতীব ক্লেশ- 
কর! তাতে আনার ভগবৎসম্বন্ধের গুক্ষীণতাহেতু আরো ক্লেশকর । 
কোন ব!লককে যদি বল “একপায় হাটিরা আস”, নে উহ ততট! 


৩১৮ ভর্তি ।- 


পছন্দ করিবেনা, পথও অতিক্রম করিতে পারিবেনা | কিন্ত 
যদি বল, দেখ বালক; “দৌড়ে এসে) আমি তোগাকে এই সন্দেশটি 
দেব ।”--তখন বালকের চিভোলান কত হইবে! অন্দেশের মিষ্টি 
প্রতিপদেঅনুভল করিতে থাকিবে এবং অভতিদ্রত্ত পথ চলিয়াও অণু- 
মত্রণ্ড ক্লেশ বোধ করিবেনা। যোগ ও ভাক্তর ঈদূুশ অবান্তব 
তেদ। যোগ শান্দের মতাজ্ুরে যটচক্র ভেদও করিতে হয়। বাপার 
খানাকি 2 কিন্তু সোঁগী নে ভক্ত হইতে পারেননা এমত নহে । 
যোগী বদি ভক্তিতে পৌঁছেন, তবে তিনি পাকা ভক্ত হন। ইহা 
সহজেই অন্রমিত হয়! কারণ তিনি ভঞ্ষির নিন্শ্তরের অনেকগুলি 
বিষয়ে অভা|সযোগ দ্বারা পিছ হইয়া উঠেন | আবার আত্মদর্শন 
হইতে কি না হইতে পারে 2 কিন্তু যোগগার্গে অতটা উঠা 
কয়দ্রনের ভাগ্যে ঘটতে পাবে তাই ভক্তি পক্ষে যোগেব নিন্দা 
শানে পাউ | 


এস্থলে তলিয়ে দেখিবার একটি নিশেব পিবয় আচে । তাহা এই 
যোগের মহিত ভর্তর কোনও মাখামাখি কুটরখিতা আছে কিনা ই 
স্থল ভেদে যে!গ ভার্জর মনবতোভাবে প্রতিকূণ কি আনুতুল ? 
সদীরণ নতত সর্দত্র শ্রেতের প্রতিকূল থাকে না! ভানুর কিরণ 
বাদ দিংল চত্দ্রের হুখশীতল সিগ্ধ রশ্মির আন্ত থকে পি না,চাদের 
মহিমা বঙ্গায় থাকে কিনা? বর্ষণ বন্ধ করিলে নদীর পারাকান্তি 
থাকে কি না - অথাৎ যোগেরে বিদায় করিয়। দিলে ভক্তি তিষ্টেন 
কি না ইহা শির করিতে চেষ্টা কর! যাউক। 


তক্তিগ্রন্থে আমরা যে কল শব্দ ও উপাধি দেখিতে পাই, 
সেগুলির তাৎপধ্য গ্রহণ করিতে গেলেই আমরা বেশ বুঝিতে পারিব 
যে, যোগসুত্রেই ভক্তিহার গ্রথিত-__ভক্তি যোগে সম্পূর্ণ ওতঃপ্রোত 
ভাঁবে সম্পৃক্ত । 


ভক্তি 1? ৩১৯ 


বেদবেদান্তে পাওয়া যায় স্থ.লশরীর, সুগ্গনপরীর ও কারণশরীব | 
ভক্তি শাস্ত্রে পাই সাধনদেহ ও দিদ্ধদেহ । মন সুন্দ্রশবীরের প্রধানাঙ্গ ? 
সুগ্মদেহতুক্ত বুদ্দিমন চ।ডিয়া কেবল হস্তপদাদিময় স্থলশরীব দিয়? 
কম্ম হয়না সাধন হয়না । সুতরাং সাধনঙজেহ *,ল ও সুক্ষ দুই দেহের 
সমস্টি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । তাহলে, থাকে মাত্র কারণ- 
শরীর, উহা প্রাকৃতিপুরুষাত্সক | অর্রব্ছস্তমনাতনাম বস্থাপ্রকলতিঃ | 
এই প্রকৃতি আদর্শ উপানক এবং পুরুষ, একমাত্র উপাপা। যার 
চিত্ত স্থলসুন্স্রমলমুক্ত হইয়া এই প্ররুতির আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি 
লি্ধদেহ লাভ কবিরাষ্েন বলা যাইতে পাবে । উপাবকেব “আমি” 
আছে । “আমি”? আছেন, প্ররুত্ি ও আছে। “আমির লয়ে, 
প্রকুতির শষ । “আসিকে 2-আক্মভ।ব বা নিদ্ধদেহ সাধা- 
নাধনততন্ব আস্মদর্শনমলক | এখন দেখায় যোগীর আন্মতঙইই 
ভক্তিসাধনমূলে প্রাচ্ছন্ন রহিয়াছে । কেবল উপাপ্িন বর্ণাস্তব দ্বারা 
ভিন্নরূপ চিত্রিত ও রপ্রিত হইয়াছে । 

ব্রহ্ম ণিগুনি, ব্রহ্মশক্তি অগুণ | এই শিব্শনক্ত বা পুকম কৃতি 
ভিন্ন অবার ততীধপক্ষ কে £- শক্তি নারীরণে মর্দশাস্খে গুহীতা 
ও জননমাজে প্রঙ্গিতা। তবে এই পুরুষমৃষ্ভি অনন্ত আবার কে? 
এ সশ্বন্ধে আগবা বড় একটখ অনুপপ্ধান করিনা ।  শিবশক্তিব 
সমাজে অনন্তেব কোন নাম পাওয়া যায়না । কিন্ত নৈস্বীয়পুবা পণ 
শ্রীভগবানের মহাশক্তি অনন্তনামে অভিহিত দষ্ট ভয়। ইভাঁতে বুন্মা- 
যায ব্রহ্ম ভগবান ব্রঙ্গশক্তিই অনন্থ ॥ কিন্ত শ্রীরন্দাবনে প্রকুতিপুরুষ 
রাধাকুষ্ণাতিরিক্ত শক্তিধর বলদেবকে পাই) মিনি অনস্ত । এম্লে 
গৌল বাধিল। কারণ দ্বুঈী শক্তিব যুগপৎ খেল।। তাঁদের একী 
পুকষ, একটা নাবী | শান্ত্রমিলাইয়া তত্র খুজিপে.উহার বিশদ মী- 
মাংসা আছে। শিবশক্তি যৌগতন্বে মামব1 অনন্তের কোনও উল্লেখ 
পাইনা । কিন্তু কুণ্ডলিনী নামে একটী পঞ্তির কথা আছে এবং উহা 


৩২০ গজস্তি, | 


অতি উচ্চ কথা! উহ নাগমূত্তি। এই নাগিণীর চৈতনোো উপাষক 
গ্ররৃতি উপাস্য পুরুষকে লাভ করে । ইহ! তন্ত্রোক্তবাক্য। সুতরাং 
এই নাগিণী পুরুষ গুক্ুতিষোগের নিয়ামক মাননদেচের সুল্মমা 
ভান্করে এমন এক ?জ্যাতিশ্চক্র আছেন, যাঁভ1 উদ্ভাসিত তইলে, দেহে 
বিপুল শক্তিসর্চার হয় এবং তদ্দীর! উপাসকের যোগসাম্বগ ঘটে । 
এই নাগেশ্বরী সেউ জ্োতির্্মগুলের আধিষ্ঠীত্রীদেনতারপে নিবাজ 
করিছেছেন । ইহা শ্রতাক্ষ করিন্ডে গধিক সাপনার আবশাক করেনা 
কিন্তু স্তায়িভান লাল কঠিন। 

পুরাণরাজ '্রীগ্রন্তন্ভাগনান্তে তনন্য সম্পর্কে যেষে তত নিঠিত 
আছে, তাদের কয়েকটীর উল্টো কবিলেউ এই জ্ানস্ত কণ্লিনীব 
একত্ব প্রমাণ ভউনে | আনন্য আসনভু্গ পছ্া বলিয়া একস্তালে বর্ণিত 
আছে, স্তানাত্তরে চতর্বাতেব তন্ক সর্ণিত পাই । এতদ্বাবা ঢচতদলি 
পদের আভাস প্রাপু তওয়া শাল । শ্থলাস্তবে আনান্তের নাগমুর্ডিবিলাস 
বার্ণত আছে। ভাবার সঙ্গর্ণণদনেল আরূপতত্ু বর্ণনায় এই নপ 
পাওয়া যায় ষে ইনি প্ররুতিকে সঙ্গর্মণ না আকর্ষণ করিয়া পুরুষে 
মিলান, তজ্জনা ইহার নাম সঙ্গর্ষণ হইয়াছে । ছআতএন সপ্রমাণ 
ভ্যযে, অনগড কুগুলিনীর নায় প্ররুতি পুকষের সংযোজক । সতরাং 
জীল।, মূর্তি, শক্তি ও অধিষ্ঠানের সাম।দৃ্ট ইতি দিদ্ধান্তে নে শান্তর 
কুগুলিণী আর ভক্তের অনন্ত--সঙ্কর্ষণ__রাম_নিত]ানন্দ,__ 
অভিনযোগ ঠত্ব। 

দ্বিতীয়তঃ «'মায়াভীতে ক্যপি বৈকুলোকে পুণৈশ্বর্ষ্যে শ্রীচত- 
বযহমধ্যে 1” এই চতুর্বুনহ কি চর্্চক্ষুরঅতভীত নয়। সুতরাং উহা 
যোগতত্বমূলক । চারিটি ব্যুহ কি তশুসম্বদ্ধে আমাদের অনেকেরই 
ধারণ নাই; কেবল ভাষায় পাই, তোতার ন্যায় শিখি । তুরীয়, 
কারণ, সুক্ষ :ও স্ম,ল-_এই কি চাবিটী বাহ নয় ? তুরীয়্রক্ষ বান্থু- 
দেব, কারণোপহিত চৈতন্য সন্কর্ষণ প্রাজ্ঞ,নুষ্মোপহিত চৈতন্য প্রছ্যনন 


ভক্তি । ৩২১ 


হিরণাগর্ভ, এবং স্.লোপহিত চৈতনা বৈশ্রানর অনি বদ্ধ, ইহাই রাম- 
নিত্যানন্দতত্ব। উহ! যোগত্ত্ব বৈ আর কিছু নয়। যোগন্তত্বের এই 
চত্র্বাহ অবগত নাহইলে ভক্তিতত্বের বিকাশ হয়না এবং 
ভক্তির আগাগোড়া! কিছু ঠিক পওয়া যায়না । তত্ববিচার করিলে 
যোগ ও ভক্তির ছাড়াছাড়ি নাই তণ প্রমাণ কল্লে উহাই যথেষ্ট, ষে 
নি্যানন্দ ভাঁড়িয়া দিলে ভক্তির কিছুই থাকেন। মে নিত্যানন্দ পাই' 
লাম যোগতত্ত্পাররত্ব ৷ 


কালীহব বসু, 
ঢাক1-ভাগাকুল। 


তুমিই সব তোমাতে মব। 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


নিখিল জগতের সর্পেবাদ্ধ দেশে পরব্যোম ধাম। এই ধাম 
ছুনিরীক্ষ ব্রহ্ম জ্যেতিতে পুর্ণ। এই জোতির এরথমস্তর জন্তানময় 
কোব, ইহা শুভ্র জ্যোতিঃ। শৈনগণ এই জেযাতি সদা শিব বলিয়া 
নিন্ধাণ লাভ করেন । এই জ্ভানময় কোষের অভ্যন্তরে দ্বিতীয় স্তর 
আনন্দময় কোব। ইহ! ক্ুক্প জ্যোতিতে পুরণ! ব্রক্মবাদীগণ, 
যোগীগণ, নিবর্ধাণীগণ, এই জ্যোতিতে নির্ধাণ লাভ করেন । শক্ত 
গণ এই জ্যোতিকে ত্রিপুরা দেবী বলিয়া নির্দেশ করেন সদশিব 
ভাশার শহ্য। স্বরূপ বলিয়া গনণা করেন। এই ত্রিপুরাই শান্ত 
গণের নির্বাণ স্থল 1 সৌর গণও সুর্ধা মগুল হইতে এই জ্যোতিতে 
প্রবেশ করেন। গাণপ গণও গাণপত্য লাভের পর এই জ্যোতিতে 
আস্তে প্রবিষ্ট হন। চতুর্ষিধ মুক্তি প্রাপ্ত বৈষ্ণবগণ€ এই স্থানে 


৩২২ ভক্তি । 


নির্ধাণ লাভ করেন। দ্বত বাদী বৈষ্বগণ নির্দাণ স্বীকার করেন 
না। তীহারা এই জ্যোতিরভ্যন্তরে সাকার নিত্য ঘূর্ভি দেখেন। 
তাহারাই পার্ষদ কূপ নিতা গতি লাভ কবেন। 

পর বোমে গোলোক ও নিত্য নৈকৃন্ট এই ছুটি নিত্য ধাম 
আাছে। গোলোক আনন্দ ময় কোষে, নৈকু৯ জ্ঞানময় কোষে? 
নৈকৃষটের পাম ভাগে নিষ্চা কৈলাঁশ। পনব্যোমেব ভধোনভাগে 
অভহন্জল, উভাঁর নাম কাঁবণবাবি। এই বারি অনন্য জগভের 
আধার । 

গোলোকে জো।তিনভান্তরে একযাত্র শাশ্গ দ্িভজ শ্যাম সুন্দর 
কুমদ ঘুর্তি ভিলেন, ক্রুপঃ নিহাবে উন্মুখ ভঈলে ত্বদীয বাম নভাগে স্ববপ 
শক্ষি হলাদিধীর পার অংশে বাধ সুক্তি প্রহাশিত হইলেন | শুীবাধা 
শ্রীকুসেরর ইচ্ছায় সহস! দ্রিধ! ভইলেন। এঁশর্ঘ্য ভাগ মহালঙ্গী, মাধুর্য 
ভাগ ভ্রীবাদা। শরীকুস্ণও উয় মু্তির গৌরব বক্ষা হেত্র দ্বিধা হই- 
লেন। এশ্র্যা ভাগ চতুভুঁজি নাবায়ণ, মাধুর্ধ্য ভাগ দ্বিভূজ মুরলী পর 
শ্রীকৃষ্ণ । রাধা হ্রীকফের আশ্রিতা হইলেন, মহালঙ্ষ নারায়ণের 
আশ্রিতা হলেন । জ্ভানময কামে শীমহালক্ষী নারায়ণ শ্রীনৈকু্খ 
ধামে এবং আনন্দ ময় কোষে গোলোন ধাগে আ্বীবাধাকৃষও মুক্তি রঃ 
বিরাজিত রহিলেন। 

সর্ধাদি সর্গে কারণ তোয়ে মহতন্ব রূপী মহাবির।ট প্রকাশিত 
হইলেন। ইনি সব্দাবতাঁর বীজ, তৃষ্টির আধার ও আদি বীজ। 
ইস্টার প্রভি রোম কুপে এক এক অগ্ড অর্থাৎ ডিম্ব । প্রতি ডিশ্খের 
অভ্যন্তরে জল, ইহার নাম গর্ভোদক। গর্ভোদকে বট পত্র শায়ী 
মহাবিষুর আছেন। ইহার নাভী হইতে এক পদ্মউদ্ধে উচিয়াছে ; এ 
পদ্দে সৃষ্টি কর্তা চতুরাঁনন ব্রহ্ম উৎপন্ন হইলেন। এ পদ্মের কাণ্ডে 
অর্থাৎ নাজ মধো চতুদ্দশ ভূবন বিরাজিত। ইহার নাম ব্রঙ্গাণ্ড। 
ব্রহ্মার ললাঁট হইতে কালাপ্সি রুত্র গ্রকাঁশিত হন। চতুর্দশ ভুবন 


ভক্কি। ৩২৩, 


নারায়ণের কল। অনস্ত দেবের মস্তকে অবস্থিত । এ অনন্ত মুখে 
কালাগ্রি রুদ্র প্রলয় কারণ স্বরূপ হইয়া! রহিলেন । প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের 
মধ্যে ক্ষীর সমুদ্র বেছিত শ্বেত দ্বীপে সিদ্ধ, তনয়া লক্ষী পতি চতুর্ভুল 
বিষুঃ বাঁস করেন । 

ত্রিরপ ভঙ্গপুর্ধাক যে মুন্তি এক মাত্র অবশেষ থাকেন, তিনিই 
ত্রিভঙ্গ ললিত শ্যাম সুন্দর শীকৃষ্ণ। এই সুষ্টাদি এলয়ান্ত কেবল 
ত্রিকূপের খেলা মাত্র । জমস্তই যেন ত্রিকূপে বিন্যস্ত । যথা-- 

তিন পুরুষ মৃত্তি, কারণ তোয় শায়ী, গর্ডোদক শীয়ী, সর্দ জীব 
গুছ! শায়ী। লি” 

তিন বিষঃুর্ভি, ক্ষীরোদ শায়ী চত্ুভূর্জ বিষ বৈকৃষ্টে চতুর্ভজ 
নারায়ণ, গোলোকে দ্বিভুজ আীকুষও 1 

তিন শি মুর্ভ, ভুবন মধ্য স্থিত কৈলাশে পার্ধতী পতি কড্র 
ইনি তমঃ প্রবর্তক ২য়। ঈশ্বর বা শিব, পবব্যোমে নৈকুণ 
ধামে নিত্য কৈলাশে, ছুর্গ। ও ভদ্রকালী শক্তি ছয়ে পরি শোতিত 
খুদ্ধ সহ্বগুশাত্রিত। ৩য়। সদা শিব। নিশুণ, নিরাকার, 
অছৈত জ্ঞান তত্ব! 

ভিন ব্রহ্মা । চতুরানন ন্ুপ্ঠি কর্ত॥ সত্য *লোকাবস্ডিত। ২য় 
হিরণ্য গর্ভ. ৩ য় মহদ্বঙ্গা। যিনি দ্বারিকায় ব্রাহ্মণ বাল” অপহরণ 
করায়, শ্রীকষ্কার্জ,ন ধাঁহার নিকট হইতে বাঁলক প্রত্যানয়ণ করিয়। 
ছিলেন। 

তিন গুণ। স্ব, রজং, তমঃ। বিষ্ঞ, সত্ব গুণ প্রবর্তক, পালন 
কর্তা, ব্রন্ম! রজো গু৭ প্রবর্তক, স্ৃষ্ঠি কর্তা, রড তমো গুণ প্রবর্তক, 
প্রলয় কর্তা । এক মুক্তি স্ষ্ট্যাদি কা্ধ্য জন) ত্রিমৃত্তি গ্রহণ করেন, 
এই মূর্তিত্রয় গুণের প্রবর্তক, নিলিপ্ত স্বয়ং গুণাস্পৃষ্ট | 

তিন শক্তি ॥ স্বরূপ শি, জীব শক্তি, মায়া শক্তি | ড্ভান শত্তি, 
- ইচ্ছ। শক্তি, ক্রিয়া শক্তি।, হলাদিনী শত্তি সন্ধিনীশত্তি সম্বিত 


শক্তি । . 


৩২৪ 7 ভক্তি । 


বন যোগ । জ্ঞান যোগ, ক্রিয়া যোগ, ভক্তি যোগ । জ্ঞান 
যোগে ভূন্বীয় মুক্তি কন্দম যোগে ক্রম মুক্তি, ভক্তি যোগে পার্ষদত্ব 
বা জাবন্মুক্তি ৷ 

ত্রিবিধ জীব। বদ, মুমুক্ষু, মুক্ত । জভ্কানী, কম্মী, ভক্ত । গুহী, 
সন্ন্যাসী, শরপত্ন । বিরক্ত ভান্ুর, উদ্ানীন। মুক্াভ্যা, পুণ্যাতআ, 
পাপাল্সা । 

বন্ধ ভ্রিবিধ । চর, চর, তদতীত ত্রক্ষী | 

ভ্রিবিধ আন-11 জগ, জগ, সুনুণ্ডি। সৃষ্টি, স্থিতি, শলয় ! 
জন্য, জীবিত, মৃতা । আদ, মধ্য, আন্ত । 

ন্ডিন লোক । ভু ভুনঃ সঃ স্ব, মত্ত, রসাতল । কশ্মতণি, 
'ভোগ ভূমি, মোক্ষ ভুমি । স্বর্ণ, আপব্গ, নরক | 

এই ত্রিরূপ সুলে কেবল একমাত্র ভুমি, অতএব তুমিই সব 
তোমাতেই পন 1 সকল আত, সকল পথ, তোমা হইতেই পাহির 
হইয়া তোমাতেই গ্রবিষ্ট হইয়াছে । 

ভীঈশ্বর চন্দ্র পড়িয়া, 


মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষো পৌছিবার উপায় কি? 
(পুন গ্রকাশিতের পর ) 

শাস্দ্ে ভগবান আমাদিগকে সাংসারিক স্ুখভোগ বা কর্তনা- 
পালন করিতে নিবারণ করেন নাই, কেবল মে।হযুক্ত জদয়ে ভোগ্য 
ত্রব্যে গুগাঢ় লিপ্দা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন, কেন ন1 তৃষ্ণার ন্যায় 
রোগ আর নাই, তৃষণতে ক্রমাগত তৃষ্ণার ও অভাবের বৃদ্ধি করিয়া 
হৃদয়কে শান্তিহীন করে, ভোগ্য দ্রব্য যাহা ভগবান আমাদিগকে 
দিয়াছেন তাহাকে স্মরণপুন্বক প্রশান্ত হৃদয়ে তাহা ভোগ করিলে 
কোন ক্ষতি নাই, গীতায় ভগবান, বলিয়াছেন । 

আপুর্যমাণ মচল প্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি ষদ্ধ 

তদ্ব কাঁমা যং এবিশান্তি সর্বেব স শান্তি মী্ছোতি ন কামকামী : 


ভক্তি ২৫ 


যেমন চারদিকের নদ নদী হইতে ক্রগাগত জল আপিয়। সমুদ্রে 
পতিত হইতেছে অথচ তাহাতে সমুদ্রেব বিন্দুমার উচ্জধাস নাই, 
সেইকপ যিনি কামনার বিষয় সকল উপভোগ করিতেছেন, অথচ 
বিন্দুমাত্র কাম দ্বারা বিচলিত হইতেছেন নাঃ ভিনিউ শানস্তিলাভ 
করিয়া থাকেন, ভোগকামনাশীল বাকি শাশ্ডিলীভ করিতে 
পারেন না। 
যোগবাঁশিষ্টে আছে-_ 

ঞতাহার বডিষেণ ইচ্ছ। মতপং নিমচ্ছ ৩ 

ভাত এব ইচ্ছাকে বহির্ীখীন করিয়। সংসারে ছ।ডিয়া না দিয়! 
অন্ত্মখীন করিয়া ভগনানের উদ্দেশে প্রেরণ কবা কর্তব্য । ভ্রাসুগণ 1 
যদি একান্তই কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে দমন করিতে অশ্ হও 
তাহ। হইলে তাহাদিগের গতি ফিরাইয়া দাও শুদ্ধ! ভন্তির কামন। 
কর, সাঁচ্চদানন্দের সহিত রমণ কর, অহংকারের উপর ক্রোধ ঝব, 
ছুটবিশ্বাসের সহিত ক্রোধ ভরে বল, কি! আমি অর্পবপাপহাবে 
হরিনাম করিয়।ছি আমার আবার বন্ধন কি? আমার আবার পাপ 
কি? এ রূপ বিশাস ও ভক্তি লাঁভ করিব|র লোভ কর, 
ঈশ্বরের প্রেমে মুগ্ধ হও, ভক্তির, অগ্তীন চক্ষে মািয়া উহ1র সস্ট 
পদার্ধের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হও, ভাঙার নামমদে মাতাল হও 
ভক্ভু সাধুগণের গুণের অনুকরণ কর, ভাঙার ঈশ্গর লা করিয়াছেন 
আমিও ঈশ্বরের দাস তৰে কেন পারিব না বলিয়া হৃদয়ে মাশুসর্ষয 
আনয়ন কর, এরূপ করিলে যে অস্ত্র তোমার হৃদয়ে বি হইবার 
আশঙ্কা ছিল, সেই অস্ত্র লইয়া! আপন পথ পরিক্ষার করিতে 
পারিবে, যে দহ্্যরা তোমার গন্তব্য পথের বিদ্র স্বরূপ ছিল, সেই 
দন্থাদের সহায়েই জঙ্গলময় জীবনপথ অতিএ্ম করিয়! সচ্চিদামন্দ » 
সাগরের তীরে উপস্থিত হঈতে প1রিবে | | 

ভক্তগণ! যতক্ষণ লেশ মাত্র অহংকার খ।কিবে, ততক্ষণ ভগ- 
এবানকে লাভ করা ছুরশ। খাত্র “আগি করিতেছি” এই শজ্কান জনিত 


৬২৬ ভন্ড । 


আভিমান ত্যাগ করিয়া কার্ষোর ফলাফল সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া 
এএশান্তচিত্তে, অনাসক্জ ভাবে কারা করিলে, আকাশ যেমন সর্বব্ঘটে 
আছে অথচ কলক্কিত্ত হয় না তেদনি নিষ্ষলঙ্ক আবে সংসারে বিচরণ 
করিতে পারিলে পরিণাঁমে আমরা জীবনের গাকুত লক্ষ্যে উপনীত 
হইতে সক্ষম হইব, কিস্টু সংসারে এইরূপ নিলিপু ভাবে অবস্থান 
রা কঠিন এবং সাঁধনা সাপেক্ষ, এই সংসার জলের স্বরূপ, আর 
মান্রষের মন দ্ৃপ্ষের রূপ. অতএব জলের উপব দুগ্ধ রাখিলে 
মি(সয়া বাইবেই, সেই জন্য গু।থনা রূপ আস্স সংযোগে ভুগ্ষকে দধিতে 
পরিণভ করিষা পরে ভক্তিরূপ হন্ছন দণ্ু ছার! নিক্কাম রূপ 
মাখন "ভুলিয়া সংসার জলে ফেলিলে আর মিশিবার ভয় থাকে ন। 
এবং গা।তঃকালে মাখন ভুলিলে যেমন বোল আনা দাখন পাঁওয়! 
যায়, সেইরূপ ভল্লি সাঁপন। বাল্য কাল হইতেই করা উচিত এবিষয়ে 
নিলি মুক্ত সংসারী জনক রাঁজা আমাদের উপমাস্থল তিনি 
বলিত্েন- 
অনন্ত; কত মে পিগুং কিন্তু মে নাস্তি কিঞ্চন 
মিগিলাঘ়াঁং গুদীপ্ডায়ীং ন মে দহাতি কিঞ্চন 
অর্থ।ৎ_- | 
আঁমার তানন্ত ধন রত্বাদি আছে, তথাপি আমার কিছুই নাই 
মথিল। ভদ্মীঠত হইলেও আস|র কিছুই দগ্ধ হয় না । 
উপরোক্ত শাস্ত্র পামাণে। ইত্দ্রিয় দমন, অনাসক্ত ভাবে অংসারে 
(বচরণ ও ভক্তিধনে ধনী হওয়া সন্বন্ষে যাহা আলোচনা করা হইল, 
এবং যাহা ভবনাগর পার হুইয়। আনন্দধাসে যাইবার তরণী স্বরূপ 
তাহা নিজের সাধনায়, নিজের ক্ষমতায় লাভ করিব এরূপ অভিমান 
করিলে রর গঞ্ত হইয়া যায়ঃ আমি বা আমার বলিয়। অভিমান 
কবিবার যখন কিছুই নাই, তখন সকল বিষয়ই প্রাথনার ছারা লাভ 
করিতে চেস্টা পাওয়া উচিত, জ্ঞান, ভক্তি গুভতি স্বর্গীয় রত্ব 
সকল লাভ করিবার পথের নি স্বরূপ অবিষ্ভাদি নাশ করিবার. 


স্ত্তি। ৩১৭ 


জন্য যে বলের আবশ্যক ব্যাকুল প্রার্থনা যোগে সেই বল ভগবানের 
নিকট লাভ করিতে হয়, বারি পাত্র যেমন নদীর জলে পূর্ণ থাকে 
দেইরূপ আমাদের এই পারঞ্চভৌতিক দেহ পাত্রে বতটুকু শক্তি 
স্মাছে তাঁহা ভগ্বনের দত্ত ও সেই শক্তি বুদ্ধি করিতে হইলে ভীহার 
নিকট প্রার্থনা আপশ্যক,.নিজে বুদ্ধি করিব মানে করিলে অভিমান 
আফিয়া পড়ে এবং এ অভিমান সন্ুত সুচী প্রমাণ ছিদ্র পাইলেই 
আবিছা! রাক্ষলী সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া প্রনেশ করিয়া সর্বনাশ 
ঘটায়। 
ক নিরোধো নিমুউস্ত যো নির্শন্ধং করোতিবৈ 
স্থরাবস্যৈব ধীরশ্ঠ নর্ধবদাপ।বকু ত্রিমঃ 
অস্টাবক্রনংহিত। ॥ 
অর্থাৎ 
যে মুর্খ উল্দ্রিয় গংযমাদির জঙ্যা ভগবানের নিকট প্রার্থন। না 
করিয়া নিজের তেঞ্জ দেখাইতে ঘাঁয়, সে বিফল মনোরণ হয়, কেবল 
যে জ্ঞানী আত্মাকে লইয়া আনন্দ ক্রীড়া করেন অথাৎ যিনি শিক্ছি,় 
সমধিমান তাহার ইজ্জ্রিয় মংযম অকৃত্রিম । পু 
অতএব সর্ববাবস্থাতেই প্রার্থনা আমাদের একমাত্র বল, বনু যোনি 
ভ্রধণ করিয়া! আমরা মানব দেহ পাইয়াছি, সার্বভৌম সমাটের নিকট 
যেমন কপদ্দক ভিক্ষা করা মুর্খতার পরিচায়ুক দেহরূপ ব্রহ্মা 
পতির শিকট আমাদের ক্ষণস্থায়ী পাধিব রদ্বাদি প্রার্থনা না করিয়। 
স্বগীয় ভক্তিরত্্ ভিক্ষা করা উচিত । ভক্তি পাইলে ইন্দরিয়াদি আপনা 
হইতেই দমত হইয়! যায়, যেমন কাহারে পুভ্রশোক হইলে দে সময় 
তাহার হৃদয়ে অভিগান স্থান পায়না, সেইরূপ ভক্তি স্থ/য়ী হইলে 
. ইক্ত্িয়তাডনা ও অভিমান নির্ববাঁণ হইয়। বায়, ভগবছ ভক্তি সংপারে 
-জীব হৃদয়ে শান্তির অস্থত ধারা বর্ণ করে এবং দেহান্তে অনন্তস্থখ 
ও অপার আনন্দ গ্রাপ্ডির কারণ হয়, ভক্তির বল অলীগ, শিবাব্তার 
ছুর্ববাসামুনি ভক্ত রাজ অন্বরীফ্র নিকট পরাজিত হইয়া পদানত 


৬২৮ . ভর্তি । 


হইর|ছিলেন, ভুক্ত গুহ্নলাদের সঠিমা জগত বিদিত, ভক্তিবলে 
ভিজগতে কিছুই দুস্প্ী।প্য থাকে পা, এমন কি মোক্ষ সাম্রাজ্যের 
রাজলন্সী ভক্তের পদ[নত হইয়া কৃপা ভিক্ষা কারেন। ভাগবত 
“যন্দি তবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দ সান্দ্রা। 
বিলুঠতি চরণান্জে মোক্ষ আস্।জ্যলক্সমীঃ 1” 

অর্থাৎ ্‌ 

বদ ভগবচ্চরণে আন্তরিক ও কপট ভক্তি হয়, তাহা হইলে 
মুক্তিদেবী আপনি আসিয়া চরণে লুন্তিত হন, কিন্তু ভক্ত কিছুই 
চাহে ন, চাহে কেনল সেই অভয় চরণারবুন্দে ভ্রমর রূপে মধু পান 
কারতে ও গুণ গুণ রবে হরি গুণগ!নে আস্মহ।বা হইতে । ভক্তগণ 
ষে আনন্দের আশ্বাদন্খ দেবতাদের কপ্পনাতীত-_-মানব লেখনী 
ত]হ। কি গাকারে বর্ণনা করিবে £ 

পাঠকগণ ? আমরা মে কয়দী [বধয়ের বিচার করিতে প্রত 
হইয়াছিলাম, এক্ষণে সেগুলির মীমাংসা হইল আমরা বুনিল।ম বে 
একমাত্র ঝাকুণ গ্রার্থনাই ভক্তিলতের মৃশ্য এবং হ্রিগন্তিই 

ংনারে শান্তির প্রঅবণ ও মুক্তির কীরপ। 
আরতি বলিতেছেন 27 
লায়মাস্স! গুবচনেন লভ্যো ন মেধয়। ন বহুনা আতেন 
যমেবৈষ বৃণ,তে তেন লত্য সন্ঠন আতা বুনুতে তনুংনাঁধ, 

এই আত্মাকে অর্থ/₹ ভগবনকে অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে 
প1ওয়! যায় না, কেবল ইনি যাভীকে কৃপা করেন তাহার নিকট ইনি 
স্ব স্বরূপ একাশ করেন। ব্যাকুল প্রার্থনাই এই কুপ। লাভের 
মুল। 

অতএব গ্রার্থন। যোগে তক্তি সাধনাই আম।দের জীবনের 
গ্রধ।ন লক্ষ্য হওয়া উচিত, এবং সময় থাকিতে থাকিতে ঘেই লক্ষ্য 
পথে অগ্রসর হইতে পাঁরিলে জীবন সংগ্রামে অনায়াসে জয়ী হইয়া | 
দেহান্তে তি ল্‌ক্ষো উপনীত হই সক্ষম হইব । | 


জ্ভভিি | ৬২৯ 


কৌমার মাচরেহ প্রাজ্ছে ধঙ্খা(ন ভগবভানিহ | 
“ছুলভং মানুষং জন্ম তদপা ধবমর্থদম্‌॥” 
বালা হইতেই ধন্মাচরণ করিনে একেতো মন্ষা জন্মই ছুললন 
তন্মধো সফলকাম জীবন নিতান্তই দুর্লভ । 
পরগহুংন রামকুষ্ণদেব বলিতেন “ভক্তি সাধন অঙ্গ বয়সেই কর্তব্য 
হ্ৃদয়ভূমি (কোমল থাকিতে থাকিতে ভক্তিবীজ বপন করা উচিত 
ব্ংনার তাপে পুডিয়া সে মাটি ঝাম। হইয়া! গেলে বীজ ভাল গজায়ন! 
অতএব শুথম হইতেই ব্ছ্ভা ও ধন অচ্ভনাদি সমস্ত ভগবানকে 
লইয়া কৃবিলে 'আত্মো্তি হয়ঃ নতুবা শহতার পরিপোধক হই 
আধ্বনাশের কারণ হয়। 
.. পাঠকগণ 1 এক্ষণে ভক্তিপথে অগ্রনর হইব।র কতকগুলি সাগা- 
জিক বিদ্বের 1বধয় উল্লেশ করিয়া এই গবন্ধেন উপসংহার করিব । 
অসতসঙ্গ ধন্মপণের একটি বিশেন বিন খবরূপ, সমাজ ধন্ রক্ষা 
করিতে গিয়া 'অনেক সময আম্বা অবিগ্ভা কলে পাতত ই, এরূপ 
স্কলে অবন্া ছল্সবেশে জ্দীবঙ্গদয়ে আধিপত) লান্ডের জশ্ত ছে 
আন্বেষণ দরে, আমরা মনে করি যখন সমাজে আছি তখন সাম।জিনু 
। পসৌহদ্য অবশ্য রক্ষণীয়, কিন্তু পাঠকগণ ! যদি জাতা বা পিতা 
ঈশ্খর-পরায়ণ না হয়েন তাহা হইলে ভাহাদের অঙ্গ ও পিতা , 
“বিবংহুতন্হ দ্বালা পিঞরান্ত ব্যবস্থিতি2 | 
ন সৌঙ চিন্ত। বিমুখ জন সংবান বৈবধস, 0৮ 
কাতান সংহিতা ' 
অগ্নিদহ মধ্যে লৌহ পিষ্জা,ল হাবস্থান করাও ভাল, তথ।পি 
ভগবচ্চিস্তাবিমুখ ব্যক্তিদিগেরশ্নংসর্গে বান করা প্ত্য নঙে। 
যাহারা সন্তশুণাবলম্বী ও ঈশ্বর-পর।য়ণ তাহার।ই বাগীণ ঈল্য, 
এরূপ ব্যক্তি চগ্ডাল হইলেও তাহার সঙ্গ এর্থণীয়। . ভাগবত ॥ 
“চস্ডালোৌপি ছিজ শো হরিভক্তি গরায়ণহ ! 
হরিভক্তি বিহীনস্্র ছিজোপি শ্বগ্গাধমঃ |” 


৩৩০ ভক্তি | 


অর্থাৎ__ 

হরিভক্ত্িপপায়ণ চগ্ডাল ব্রঙ্ষণ ভপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং হারভক্কি- 
হীন ত্রাঙ্গণ চণ্ডাল অপেক্ষা অপম। 

এই ব্রঙ্গাণ্ড ভিগ্ুণগয় (নদ্ব, রজ, তম,) ও এই ব্রন্মাগুস্থিত 
সমস্ত ব্স্কই ত্রিগুণের সংযোগে গঠিত, কিন্তু দেহভোদ, এই গুপত্রয়ের 
আধো এক একটি ও)ণ-ভাঁবের ঞাবল্য দুষ্ট হয়, প্রত্যেক জীবের 
চতুদ্দিকে ছিস্বস্ত সান ব্যাপিয়। তদ্দেছের গুণজৌত অতি সুদ্মমতাবে 
প্রবাহিত হয়, সন্তরশ্$শাবলন্দ্রী যদি রাজনিক বা তামসিক শ্রীবুন্তিযুস্ 
বাক্ির সি অংসর্ণ করে তাহা ভইল ক্ষল যেগন ছুঙ্ষের সহিত 
মিসির! মায়, দুর্গন্ধময় বারি যেমন সঙচ্ছনাপির সভিত মিনিয়। সাঁগা- 
ভাব ধারণ করে সেইরূপ রঙ বা তমোত্িণের কআোত সন্বগাণ 
নিলীন হইয়া একতা! প্রাপ্ত হয় এবং তাহা সন্তৃগুণাবলহ্বীর গোর 
অনিষ্ট সাধন করে এই জন্বা সঙ্গদোষকে শান্সকারেরা ভয়াবহরূপ 
চিরিত করিয্াছেন এবং সাধুসজকে ধধ্মপথের প্রধান সহায় ও 
আক্টোনতির কারণ বোধে পংনঙ্গ করিতে উপদেশ দিয়াছেন । 

অনেক পদময় এই সামাঞ্িকতার অন্রোধে আমাদিগকে পবং 
চচ্চণর গাহাধাকারী হইতে হয়, পরচর্চা জ্ঞানবারিগুণ দেহ-ঘটের 
একটি ছি বিশেষ, পরমাত্স চচ্ভৰ পৃক্ষে প্রচচ্চ। নিশ্ষে হানিক্জনক 
কে কি ভাবে জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছে, অন্ধ আম্বা, কি 
করিয়া? বুঝিবগ বন্ধুতাস্থলে বাক্যে বা কাচণ্যে বিপরীত ভাবের 
আভাষ পাইলে, নিজের দ্ভ্বানানুযায়ী তাহাকে তাহার নংশোধনের 
চেষ্টা করিতে ন! বলিয়া অপাক্ষাতে নিন্দা কর! পণ্ভাবের পরি- 
চায়ক' আবার শিখ্যা নিন্দা করিলে*ফেই উদগারিত গরল নিন্দ'- 
কারীর দেহে সংক্রামিত হইয়া নানারপ দুশ্চিন্তা ও বোগোতৎ্পত্তির 
কারণ হয় এবং নরকের ছবি ইহকালেই দর্শন করায়। 


(ক্রমশং) 
আ্রীহরেন্্র নাথ মুখোপাধ্যায় 


ভক্তি । ৩৩১ 


অমল1-_-( ক্ষুদ্র গল্প )। 
পুন্ধ প্রকাশিহের পর। 


ম্গমলা | «তোমার মনে ঘোর অন্ধকার দেখিতেছি, নামের ফল 
কই 2 দুঃখ ভরণ কবেন বলিয়া আমরা তাহাকে হরি বলি। ভুমি 
আমার সঙ্গে সঙ্গে হরি বল) এখনি ফল পাঁওকি নাদেখ। বল 
হরি জগতের কর্তা |” 

আফজল । “ছুনিয়ার মালিক আলা।” 

অমলা । “আবার 2?” 

আফজল। “বলিতে যাইতেচি, ত। উত্তাই বলিয়' ফেলিতেছি ।” 

আমলা । “আভা! মঙ্গয়াঁৰ দেজে হিন্দু শোশিত ছিল কিনা? 
তাই তাহার এক কথায় নিশান হইয়াছিল । তুই পঞ্টঘাতি বন, 
তোর সজে সাত্বিক নামে বিশ্বাস হইবে কেন 2? 

শাঁকজল আবার নিহ্বল হইয়া পড়িল । কভিল, “আমার মজ,য়া 
কি তেমার সঙ্গে কথা কহিয়াছে ? আহা! বল! বল! মজা] 
আমায় কি বলিয়া গিয়াভে 2? 

আমলা কঝাঁদিলেন, কহিলেন সেকথা গুনিয়। কি করিবে 
আক জল ? তাহা শুনিলে তোমার হৃদয় ক্ষাটীয়া যাইবে ।” 

আকক্ছল। “দেবি মুগ্তি তুমি । আমি যবন হইলেও তোমাকে 
দেখিয়া দ্বেবতা মানিতে মনে হইতেছে | বল! দেবি! বল! আমার 
হৃদয নাই, যেখানে লোকের হৃদয় থাকে, আমার সেখানে খোদা এক 
খানা ঝামা বসাইয়া দিয়াছেন । হৃদয় থাকিলে-_উঃ !! আর বলিতে 
পারিনা, সামি কি করিয়াছি গে হা মজা : মঙ্ছয়া !” 

যব্ন শবদেহ আলিঙ্গন করিয়া কাদিতে লাগিল । অমলাও 
চক্ষুরজল যুছিয়া কহিলেন “অ'ফজল ! ধৈর্ধ্যধর ; আহা! ! মজা 


সাধ্বী, পতি ভিন্ন জানে না, তাই দে পাঁপের মুখ ভইন্ছে পতিকে 
হন 


৩৩২ ভক্তি ( 


বাচাইতে আানিয়াছিল, আফজল [ তুমি ভিন্ন তাহার মনে অন্য 
সুখবাসন! ছিল না। তুমি যে তাহাকে কত কষ্ট দিয়াছ, কাদীর মুখে 
শুনিলাম, কিন্তু সজুয়) বলিল দিদি ও কথা শুনিওনা, তা কিছুই নয়, 
তিনি আমায় ভাল বাঁদেন, না বাসেন তাতেইবা আমার কষ্ট কি? 
আমি একবার তাহাকে দেখিলেই সব ভুলিয়া যাই, আব তাহার 
হালি মূখ মনে বাঁখি, তাই ভাবি, তাই দ্রেখি।” 

অ।কফজলের দেহ অবশ হইয়া! পড়িল, চক্ষুব জল শুখাইয়াগেল, 
চিতকার করিরা কহিল & আও 11! বল! বল! আর ছোঁড়ার 
প্রয়োজন নাই-মদ্িবাব সময় আমার মজুযা কি বলিল সেই কথ 
শুনিবার জন্যত প্রাণ আচে ।” 

অমলা কহিলেন “মভা,যার শেষ কথা- হা প্রেম ! গ্রাণ যায় তবু 
প্রেম যায় না,._-ওঃ !_মাফজল ! আর একবার দেখিতে পাই" 
লাম নাঃ বক্ষে ছুরী মারিয়াছ, নে জন্যত কিছু বলিনাইঃ কিন্তু যদি 
একবার মরিবার সময় দেখা দিতে, সুখে মরিতাম 1” 

দুই চক্ষ, উদ্ধে উঠিল, আফজল মুচ্ছিত হইয়া মজ,য়ার 
উপর পড়িয়াগেল। অমলা একবাব কাদিলেন, আবার চক্ষ, মুদি - 
লেন, কহিলেন “হে হবি ! প্রভে! ! ভক্তের কথ! রাখ, মজ,য়ার 
প্রেষের পুবস্কার দাও, আকঞজল পৌড়া যবনঃ তাহাকে তোমার উচ্চ 
বাজে] পাঠাই, ত আমার সাধ্য নাই, সহায় হও, স্মৃতি দাও ।” 

আমলা যবনকে স্পর্শ করিলেন) মুখে জল চক্ষে জল দিতে 
লাশিলেন, অনেক ক্ষণ পরে আফজল চেতন পাইল, ভঙ্কার দিয় 
দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল “তারপর ? দেবি ! বল! বল! 
মজ যাঁকে কোথায় পাঠাইলে £ আমাকেও সেখানে পাঠাও 
আমার এই অন্তিম উপকার কর, মজ,য়াকে থে মহামন্ত্র দিয়াছ, 
আমাকেও সেই মহামন্থ দাও। আনি যাঁবনিক মত ছাড়িলাম, 
মজুয়াকে দেখিলাম, সে আমায় পরব বলির়াছে, দাও আমায় সেই 
দুঃখ তগ্তনের মধুর নাম দাও 1 
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অমলা কাদিলেন, আফ জলের মস্তকে পবিত্র হস্ত দির়। 
কহিলেন, গা ৪-_ 
হরে মুরারে-_মধুকেটভারে 
গোপাল গেবিন্দ মুকুন্দ শৌরে। 
বঙ্ছেশ নারায়ণ কৃষু বিঝো 
নিরা হয়ং মাং জগদাশ বক্ষ ॥ 
আফজল গাহিল, আনার গাহিল, মাবার গাহিল, গ।হিতে গাহিতে 
চক্ষে প্রেমাআ্ বহিল। কহিল “তুমি দয়াবশী দ্বেপী, তুমি আমার 
জননী, তুমি আনার কন্যা, তুমি আমাধ গুরু, 2ুমিই আমার সাক্ষা্ড 
সেই হরি । আমি যবন, পীচওক্ত নসাজ করিয়া।ছ, রোজা কবি- 
ম্লাছি, খোদার নাম লইয়াছি, কিন্ত কখনও প্রেম! শর, বির্্দন করিনা, 
আজ তুমি আমায় উদ্ধার করিলে । মা আমাক নার একবাব গাও, 
আমারও বুঝিও অন্তিমক্কাল নিব ট. আর শখ কঠিতে প!বিতেছি না, 
এইবার আন্তম শব্যার কাজ কব মা ।” 
অফজল হাত বাড়াইয়া অপার ঢচরণের ধলা ল্ঠল, মাথায় 
দিল, অমল! কৃষ্জতপমে আত্মগরা হইয়া! কাদিতে বশাদিতে আবার 
গাহিলেন। 
হরে মুরারে ম্ধুকৈটভারে 
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে । 
যঙ্ছেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিলে 
নিরা শ্রয়্ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥ 
আফজলের বাক্যরুদ্বী; আকাশের দিকে খ্ির নয়নে কি 
দেখিতেছিল, দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষে জল পড়িল । অমলা। 
কহিলেন “তুমি এখন আর যবন নহ, দেবতা, এ দেখ স্বীয় বিমানে 
তোমায় মজুয়া তোমাকে লইতে আনিতেছে। বাও, সুখে থাক, 
হরি তোমাদের আশ পুর্ণ করিলেন, যে মহামন্ত্র দিলাম, স্বর্গেও 
তাহা ভূলিওনা, স্বর্গের দন্দন কাননে, মন্দাকিনী প্রদিনে, সগীয় 
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বাঁয়র তালে তালে প্রেমিক প্রেমিকার প্রাণ ভরিয়া সেই মধুর সঙ্গীত 
গাহিও। ন্বর্গের পারিজাত তুলিয়া ছুকজনে প্রেমতরে রেঙ্ 
প্রেমময়ের চরণোদেশে পুষ্পাগ্ডলী দিও । প্রেসের রাজ্যে প্রেমন্ডরে 
সেই প্রোমমরের “হরে মুরারে” নাম ডাকিয়া প্রেমময় প্রাণ তার 
চরণে ঢাঁলিরা দিও, আহা! ধন্য ধন্য! তোমাদের প্রতি আমার 
হরির বড় দয়! 1” 

আফজল আবার সেই মধুর নাম গাহিতে ইঙ্গিত করিল, অমল 
মধুরকণ্টে আনার গাইলেন “হরে মুর।রে” নেই মধ র অঙ্গীতের 
পবিত্র তরঙ্ক্রে পবিত্র জীবন তরঙ্গ মিশাইকা আফক্গলের পবিভ্র 
আত্ম! স্বর্গ পথে ছুটিল, সেই গখনপথ বিহারিণী মভ্য়ার পার্খে 
গিয়া বসিল, প্রেনিক পেমিকার পুত আতা প্রেমরাজো চলিয়। গেল । 
অমলা প্রেমে লিজ্ভোব হইয়া “হরে মুবারে” নাম গাহিতে গাহিতে 
প্রেমিক প্রেমিকার দেহ ডুইটি নভাপীরথী বক্ষে ভানাইয়া দিলেন । 


অমলা তীরে উঠিয়। দেখিলেন তীহার গুরুদেব দশাড়াইয়া 
আছেন, অমনি ভুমি হইয়া প্রণাম করিলেন । গুরুদেব মস্তুকে 
চরণ দিয়া কহিলেন “বৎগে! আমি তোমার গুরু অভিমান ধনা 
হইলাম । তোমার তক্তি সিদ্ধ হইয়াছে, চল তোমাকে আকৃন্দাননে 
ভ্রীরাঁধারাণীর দামী কয় দিব ।” 

অমলা সাশ্রুনয়নে কহিলেন “আমার মা ?” 


গুক। “তোমার মাও যাইাবেন। চল সব প্রস্তুত আর বিলন্বে 
প্রয়োঙ্গন নাই । দুরাতআ।.আফ জল খখর দৌরাত্মে দেশ উতৎসন্ন 
হইত্তেছিল, তুমি তাহাকে উদ্ধার করিয়া, শ্রীহরি তোমার প্রতি 
সস্তেষ, আমি সন্ভোব, জগৎ সন্তোষ, এখন চল, নিজের কার্যে 
মন দাও ।” 

অমলা। “প্রভো ! হরিনামের ফল প্রেম, কিন্তু ভবে হরিনামে 
৬কন ন্বর্থবাঁসনা দুর হইলনা ! আমার এই ভ্রম দূর করিয়া দেন 1৮ 
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গুরু । দ্বৎসে! হরিনামের অনন্ত শক্তি, নাধক লিজ ক্লামনানু- 
রূপ ফল পীঁয়, ইহার আর ভ্রমকি %& বাসনা থাকিতে মোক্ষ হয় না, 
মোক্ষের উদ্ধে প্রেম। সকামী সাধক হরিনামে নিষ্পাপ হইয়। 
সমুদয় স্থকৃতির ফল এক হরিনাম হইতেই লাভ করিয়া স্বর্গ দি 
ভোগ প্রাপ্ত হয়। ম্মুক্ষু ব্যক্তি হরিনামে মুক্তিলাভ করেন। যিনি 
ভক্তির সাধক, হরিনাম ভাহাকেই তেরমরত্ব দান করেন ।” 

অমলা শ্রীগুরু পাঁদপল্সের ধুলি গ্রহণ করিয়।, গুরুদেবের অন্ু- 
রণ করিংলেন। তারপর ভীরন্দাবনে রন ,দন ভক্তির সাধন করিয়! 
অন্ডে প্ররাধারাণীর দাসী হইলেন। 

ঘহকারী সম্পাদক । 


সম্পূর্ণ । 


স্তখঅন্বেষণ। 


(১) 
কোথা হৃখ 1 কোথা হৃখ ! স্বখেরি কারিগ। 
ধারাটি জীবন গেল বুথ অন্বেবণ। 
তুখের কেমন ছায়া, না দেখিস কু তাহা, 
দুঃখের করাল মৃত্তি ব্যাল গঠন । 
শ্বাঁকিয়! হুদয় পটে কাটাই জীবন ॥ 


7 
কোথ। হ্থখ! কোথা স্থখ ! সুখেরি কারণ । 
পাতি পাতি খজিলাম এ সারা ভূখন। 
ফুল্প কমলিনী দলে, ফুটন্ত গোলাপ ফুলে, 
হানস্ত তারকা দে রাখিয়া! নয়ন । 
বেছি তোমারে সখ কিন্ত অকারণ) 
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ভক্ক্ি। 


€ ৩) 
কোথা সুখ! কোথ। হৃখ! অুখেবি কারণ । 


জোছন] নিশিতে শি” নীল গগন । 
হেব্রিয়াছি কতনিশি, বিজনে একান্তে বমি, 
নীরব প্রক্কতি হাসি রজত কিরণ । 

তার মাঝে সুখ মাত্র করিব কন ॥ 


€ ৪) 
কোথা স্থথ ! কোথা সুখ ! সুখেরি কারণ। 
গৃহ ত্যজি' বঞ্জ মাঝে করেছি ভ্রমন ৷ 
বসিগা বকুল ডালে, ললিত বাগিণী তুলে, 
গায় পাখী চেয়ে থাকি পাতিয়া বণ ) 
তার মানে কাথা সখ বুঝিনা কেখন ॥ 


(৫) 
কোথা সুখ 1 কোথা স্থথ । স্থখেরি কারণ। 
দেখিয়াছি সমুদ্দের লহরী নভ্ভন। 
উত্তাল শুরুঙ্গ গুলি, ভীমনাদে পড়ে ঢলি, 
শুনিলে শাহরে "প্রাণ সে ভীম গর্জন । 
মনে হয় থাক্‌ হুখ নাহি প্রয়োজন ॥ 


(6 
কোথা স্থধ ! কোথা সুখ! তুখেরি কারণ। 
করিয়াছি কতদিন গিরি আরোইহণ। 
এমনি বাতাস সেথা, এমনি গাছের পাতা, 
এমনি ভানুর তাপ চাদের কিরণ। 
যূত উঠি তত দেখি সকলি এমন ॥ 


€ ৭) 
কোথা সুখ ! কে! সুখ ! স্থখেরি কারণ। 
ডেবে ভেবে কত নিশি কবি জাগরণ । 
রাজার প্রাণাদখানি, কক্সনায মনে আনি, 
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তাঁর মাঝে নাহি দেখি সখের বদন! 
ছবন্ত চিন্তার ভার বাশার বহন ॥. 


(৮) 
কোথা শখ ! কোথা হুখ ! খেতি কারণ । 
দেখিয়াছি দরির্রের,.কুটার গন । 
আতঙ্কে শিহবে কায়া, অন্ত দুঃখের ছার্ধাঁঃ 
ছ'ইয়ু। বরেখেছে যেন দবিদ্র জীবন 
অশ্রাবে সতাব নদ বিষাদে যগন ॥ 


€ ৯) 
কোথা হৃখ ! কোথ! সুখ ! হৃখেত্রি কারণ । 
তম তন্ন দেখিয়াছি গাহ্স্কা-জীবন। 
আজ শোক কাল রোগ, নিত্য নব অভিযোগ, 
সহজ্র যাতন। করে গহস্থ ধারণ 
বদনে অস্কিত সদ। অন্যক্ত নেদন ॥ 


(১০ 9 
কথ! সুশ 1 কোথা সখ! স্থখেতি কারণ । 
যতনে পরি পায় ন্পাহ বন্ধন। 
ভাব মাঝে নথ হান, মব-মবিচিক। প্রায়, 
ভনিন্য আধারে ঢাকা শ্রিয়ার বদন। 
কে বলে প্রেয়সী মুখ সুণ-দরশন 1 


€ ১১) 
কোথা তুখ ! কোথা স্থুখ ! স্থখেরি কাবণ । 
বিদেশে নিরাশে কত করেছি ভ্রমণ। 
ভাবিতাম মনে যনে, ত্যজিলে আত্মীক্স জনে, 
পরুদেশে পাব বুঝি শ্ুখ-দরশন । 
কোথা সখ ? গনছুঃখে করেছি রোদন ॥ 


জ 


ভক্তি । 
(১২) 


কোথা সুখ ! কোথা সুখ [ হুখেতি কারণ । 
এভাবে কর্দিন আর করিব প্রমণ 1 


খজিতে ৭ জিতে সুখ, ক্রমেই বাড়িছে দুখ; 


গাবনা জীননে সুঝি স্থখ দরশন । 
উঃথে ভঃখে কেটে যাবে অভাগাঁজীবন 


€ ১৩) 


কোথা স্থুখ ! কোথ! সুখ  স্থুখেরি কারণ 
আর নাকলিন গুণ হল আল্ষণ | 


জেনেছি ছেনেভি লান, ভুমি হুথ নিবাকাব- 


মনের বিকার মাত নাহিক গঠন । 
পৃণ্যবলে জপতে তোমা শুদ্ধ সাধুগণ ॥ 


(১৪ ) 
কোণ! হথ 1 কোথা হুখ | স্খেবি কারণ । 
বথায গোডান কাল অশেষ মতন । 
কন্ছণা শিদান হরি, মলি দীনে দঘা করি, 
কলুষ-কালিম! ধুয়ে শুদ্ধ কর মন 
তবে বুঝি হ'তে পারে সুখের মিলন 1 


জ্ীকালীপদ বি 


সূ । 
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ক্ষ্যাপা ও প্রেমানন্দ | 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


ক্ষ্যাপা! | শিরদেব অতি সুন্দর কাখা শুনিলাম, অনেক স্কাঁন 
ঘববিযাছি, অনেক পিত দেখিয়াছি একং তাহাদের কৃত অনেক 
প্লকম বাখ্যাও শুনিয়াছি কিন্তু আপনা ব্যাখ্যনন্যায় মহজ দৃষ্টান্ত 
ছার! স্ুমধুব গ্াঞ্তল ভাষাশ গথ5 অল্প কথা কেহই বুঝ।ইতে 
পারে না। 

দেব! সময় সময় নিজের চিতের অবস্থার অতিরিক্ত কথ।৪ 
বলিতে হয়, না বলিলে লোক শিক্ষা হয় না অথচ যাহা গকৃত নিজে 
উপলদ্ধি করি নাই, তাহা বপিলে কি পাপের ভাগী হইব না? 
এবিষয় যাহা কর্তবা বুঝাইয়া! দিউন্‌। 

প্রেমানন্দ | ব্ৃৎ্স! বেশ সরল মনের কথা ই বলিযাঁছ, 'অবস্থার 
অতিরিক্ত ভাবের বাক্যাদি উপদেশ দিবার সময় প্রয়োগ না করেন 
এরূপ লোক সংসাবে প্রায়ই দেখা যায় না। তবে উহাব মধ্যে 
ভাল মন্দ আছে, কেহবা বঝিতে পারেন এই কথ।গুলি আমার ন। 
বলিলেই নয় তাই বলিতেছি পবন্ত আমি এরূপ বাক্য বলিবার 
যোগ্য পাত্র নহি। আর মনে মনে সতর্কতার সহিত জ্রীভগবৎ 
সকাশে প্রার্থনা করেন হে ভগবন্‌! আমি উপদেষ্টা হইয়া লোককে 
যেমন বলিতেছি আমার মন, আমার কার্য, ও আমার শিক্ষা! ও 
ব্যবহার যেন এইরূপই হয় এইরূপ যাহার মধ্যে সতর্কতা ও অভি 
মান শুন্যতা আছে তাহার পত্তন হয় না। এমন কি ভগবৎ গার্থনার 
বলে অল্পকাল মধ্যেই সেইব্যক্তি আপন বাক্যানুবপ কাঁধ্য করিতে 
সক্ষম হয়। আর এক শ্রেণীর লোঁক আছে যাহারা মনে ভাবে 
নুতন কথা শিখিব, লোককে উপদেশ দিব, আমার নিঙ্গের গু৭ 


থাক আর নাথাক লোকের কাছে কতকগুলি কথ! বলিয়া মান পাই" 
৪৮ 
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লেই হইল, এরূপ ব্যক্তি শাস্ত্রের অতি জুন্দর সুন্দর ধোকা মুখপ্ই 
করিয়াও বিন্দুমাত্র আনন্দ পায় না। ফলে ঘোর অবিশ্বাসী, 
কুাকিক ও পগিতাভিমানী হইয়া পরগুণে স্গদ্ধী করিতে থ|কে। 
এইজপ লোক অতি ঘুণিক্চ ও ভয়ঙ্কর, এইরূপ লোকদ্বারা জগতের 
উপকার না হইয়া বরং অপকাবরই আনেক পধিমাণে সাধিত হয় ! 

ক্ষ্য/পা। দেব! আমি ইতিমধ্যে কোন এক দেশে শিয়া 
ভিলাম, তথাকার প্রায় অধিকাৎশ লোকই পরচচ্চাঁয় সময় অতি- 
বাহিত করে, সেখানে গুণীলেকের গুণের আলোচনা প্রায়ই হয় না, 
অনুসন্ধান করিয়া করিয়! লোঁকের দোষের আলোচনা করিয়া থাকে | 
অমি তাঁহাদের সহিত ধতক্ষণ ছিলাম, প্রাণ কেমন অস্থির হইতে 
লাগিল, কীর্তন আন্ত করিলাম, তাঁহারা ৫যাগদানও করিল, এ্রাণ 
খুলিল ন1, ভাব আিল না, আনন্দ পাইলখম না মনে বড়ই দুঃখ হইল 
সুতরাং জিজ্ঞাসা করি এতক্ষণ হরিনাম করিয়াও প্রীতি হইল না 
কেন ? | 

খ্রেমানন্দ। ক্ষযাপাচাঁদ ! তুমিই পুর্ষে বণিয়াছ মনুষ্য দেহ- 
ধারী অনেক পন্ড আছে পরচচ্চাকারী দোবগ্রাহী জনগণ একপ্রকার 
মলবাহী পশু বিশেষ, ইহাদের হৃদয়ে সহজে দেবভাব আনা অসম্ভব । 

শান্ত্র বলিয়াছেন কেবল পুণাফল সঞ্চিত থাকিলে পুণ্যলোকে 
গমন করে, পাপ সঞ্চিত থাকিলে পাপযেনী কীট, পতঙ্গাদি হইয়া 
হন্মায়, পাঁগ ও পুণা দোঁষগুণ লইয়।ই এই কন্ধভুমিতে মন্ুষাগণ জন্ম 
গ্রহণ করে; যাঁহাঁদের পুখাফল বেণী তাহারা সৎসঙ্গও বিবেকাদির 
বলে পাপাংশ দৌঁষগুলি ক্ষালন করিয়! দিম্মাল ও শুদ্ধশ।স্ত হইয়া 
পুণাধামে গমন করে। আর যাহাদের পাপ অধিক তাহারা 
আপন কণ্মফলে, অনৎলঙ্গে মিশিয়। কেবল পরের দোষ অনুসন্ধান 
করত; আপন হৃদয়কে দিন দিন কল,যিত করিয়া সঞ্চিত পুণ্যটুকু 
বিনাশ করতঃ পাঁপযোনীতে গাবেশ করে, সুতরাং মনুষ্য মাত্রেরই 
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দোষ এবং গুণ থাকিবেই। দুর্গ স্থানজ মক্ষিকা গুলি যেমন 
বায়বেগে চালিত হইয়া মনুষ্য দেহে পতিত হইলেও ক্ষত াভৃতি 
অপবিত্র স্থান অনুনন্ধান করিয়া বেড়ায়, পবিত্র, সুগন্ধ, জুমির্মল 
অক্ষত স্থান তাহার ল্লীতিকর হয় না, সেইরূপ অনত প্রকৃতি পশুবৎ 
জীব মানুষ হইয়াও পশুতত্ের পবিচয় দিতে চে! করে। কহা রও 
সামান্য দোঁষ থাকিলে খুটিয়! খুটিয়! বিস্তর করিয়! লইতে চেষ্ট। 
করে। এঁবপ লোককে মলগ্রাহী বলিলেও অহ্যক্তি হয় না, এ 
সব লোক হইতে দূবে থাকিবাঁর জন্তই দিদ্ধপুরুবগণ প্রায় লোকা- 
লয়ে আসেন নাঁ। এ নরপিশাচগণ কখন কা£1র অন্গত চরিত্রকে 
ক্ষত করিয়া অলীক আমোদ প্রকাশ করিবে তাহ।ব স্ফিরতা না 
স্থতরাঁং উহাদের নিকট হইতে দূরে থাকাই বুদ্ধিম।নের কর্তব্য । 
দ্রষ্টব্যক্তি নিজের অন্তঃকরণের অনুরূপ অপরকে সকল রকম 
কলুধিত মনে করে। আর যাহার চিত্ত নিন্মল, ঘিনি পরগুণগ্রাহী 
তিনি প্রত্যেক বস্ত, শ্রাতাক জীন ও প্রত্যেক বাক্য হইতে গুণ- 
লেশকেও রাশি এমাণ বিস্তার করিয়া নিজেও স্িখে থাকেন ও 
পরকেও আনন্দিত ও উত্সাহিত করেন । শুণগ্াভী পুণ্যবান ব্যক্তি 
অপরের গুণ ভিন্ন দেয একেবারেই দেখেন না, এখানে একটী শ্লোক 
মনে পড়িল বলিতেছি শ্রবণ কর-__ 

*্বৃক্গাতি গাধুরপরসাগুণং ন দোষান 

দেযান্বিতে। শুণি-গুণান, পরিহ্া!য় দোষং 

বালস্তনাৎ পিবতি ছুপ্ধমন্থগবি্হায় 

ত্যক্তাপয়োরুধিরমেব পিবে ললৌকা” 

যাহারা সাধুপ্রকৃতির তাহারা পরের সামান্য গুণকে, বেশী 

বলিয়! গ্রহণ করেন, বহু বৃ দোষের দিকে লক্ষ্য রাখেন না! 
আর যাহার দেখবযুক্ত অসাধু তাহার] গুণিগণের বহুণুণও পরিত্যাগ 
করিয়া! অপ্পদোষকেই বনু বলিয়া গ্রহণ করে । স্তন্যপায়ী সরল- 
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হৃদয় শিশু যে মাতৃস্তনমুখ ভইন্তে অহ্ৃভময় ছুপ্ধী চোঁষণ করিরা 
লয়, হিংসাঁপরায়ণ জলৌকা সেই স্তনমুখে লগ্র হইয়া বিন্দুমাত্র হুগ্ধ 
লাঁভ করিতে পারে না পরম্থু কেবল শোণিতের ছাঁরাই উদর পুর্ণ 
করে। ইহা দ্বারাই গুপগ্র।ভী ও দোষগ্রাহীর মর্ম বুঝিয়া লইবে | 
এব্ষয় আর অধিক ব্লা নিস্প্যয়াজন। ভোখায় বিশেষ সাবদান 
করিয়া দিতেছি কখনও পরের দোষ আলোচন! করিবে না, উহাতে 
যেন মন কল্/ষত হয় এবং এ কল ভাব দ্‌র করিতে যেমন 
কঠোর তপস্যার প্রয়োজন এবূপ্‌ জার কেন মঙ্গুপ।প লন 
করিতেও কঠোর করিতে হয় ন!। 

ক্াাপার্টাদ। গুরুদেব! যাঙ্কা বলিলেন তাহা অতি সভা, 
আশীর্বাদ করুন যেন আপনার আদেশ প্রতিপাঁলনে সর্ববদ1 সক্ষম 
হই শুরুদেব! এইবূপ এক একটী বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে 
সাধারণতঃ জীবের আঁর পাপের সীমা থাকে না। কি নান জীবের 
উদ্ধার হইবে সেই বিষয় কিছু সংক্ষেপে উপদেষ করুন। জীবের 
ছুঃখু ও ছুর্তির বিষয় ভাবিয়া ভাঁবিয়! মন বড়ই অস্থির হয়। 
দেব! এই ভারতবর্ষধবাঁসী আঁধ্যসন্তানগণ বিদ্ভা বুদ্ধি কৌশল ও 
স্ুন্মনাতিসুন্সন অধ্যাত্বাবিচার সম্বন্ধে সকল রকমে শ্রেষ্ট ছিল । কাল- 
ক্রমে তাহারা এক্ষণে বাঁবজ্জীবন কেবল উদরান্ন সংগ্রহের নিমিত্ভই * 
জতিশয় ব্যাকুল £ আহা! একবারও পরমার্থ চিস্তীয় মনে।নিবেশ 
করিতেছে না; ক্রমিক ছুব্ল জন্পবৃদ্ধি ও আধ্যাত্মজ্বানহীন হুইম়। 
দুঃখময় সংসারের অনহ্য যন্ত্রণা ভেগ করিতেছে । আখের গন্ধপ্ত 
পাইতেছে না? ইহা বড়ই পরি তাপের বিষয়। | 

কেমানন্দ। বহস। জীবের দুঃখে যে ভোমার ঞণ কাঁদিতহেছে 
ইহা দিদ্ধাবস্থার পুধব' লক্ষণ তোমার এই দয়ার ভাবে আমি অত্যন্ত 
শ্বীতিলাত করিলাম। দেখ বহুসহখ্যক মাঁনবই ইহজন্মের ও পুর্বৰ- 
জন্মের ছুর্নিবার পাঁপের ফলে এই অসহ্য ঘন্ত্রণা ভোগ করিতেছে ।... 


ভক্তি | ৩৪৩ 


প্রথমতঃ জীবনের লু হময়ই রুখা কাঁধে কাটায়। সময় থাকিলেও 
সেই সব্বনিয়ন্ত। মঙগলসয়ের নাম করে না। মনে কব, খিশি কৃষ্টি 
করিয়াছেন এবং 'গুয়োজনীয় সকল বদ্তই পরস্পর মিলাইয়! 
দিতেছেন। যীহাঁর অনন্ত কৌশতপ শু জল্পর্ণ বৎসলতাষ আমরা 
ইন্দ্িয়াদি লাভ করিয়া যাঁত। কিছু সুখের ও প্াযোজনীয় তান! 
অনায়াসে লাভ করিন্ে পারিতেছি, হার নিকট কেবল মাত্র 
তাঁহার নাগ গ্রহণ করিয়া কতজ্ঞতা দেখাতেও কুঠঠিত বা নিমুখু 
হওয়া কি মহাঁপাপের কারা নঘ £ আর এই পাপের পরিণতিতেই যে 
আমর! নানাবিধ রৌগ শোক দুঃখদৈন্যাদিতে ছট ফঠ, করিতেছি 
তাহাতে কি কিছুমাত্র সন্দেহ আছে ? দ্বিতীয়ত: আমাঁদের পরস্পর 
সহানুভূতির অভাব, একজন ধশ্ম-কম্মা করিবে অপরে তাহার 
প্রতি সহানুভূতি গুকাশ করিয়া যাহাতে সেই কাধ্য সুচাকুরূপে 
নির্বাহ হইয়া শুভফল প্রদান করে তাহার জন্য পদ্বম্পরের যত্তু 
থাকা আবশ্বাক এবং উহ্াই জাতি, সমাজ ও ধর্শোর উন্নতির প্রধান 
সহায়। কিন্তু আজকাল এবিষয় গ!য় অূধকীংশ লোকই নিপ্রিত 
কি প্রকারে আপন আপন আত্মীয় ম্বজন নানাবিধ সাঁজ বঙ্জায় 
বিভুষিত হইবে ইত্যাদি তামদিক ও রাজদিক বাপারেই দিবানিশি 
ব্যস থাকে, অন্যান জগত বলিয়। যে কিছু 'গ।ছে এবং এই 
আলসভার পরিণতি সে অতি ছুখকব কাঠা বোঝে না এবং সে 
বিষম্স বুধাইন্ছে গেলেও অগ্রাযোজনীয় বোনে বর্ণপাত কমে না। 
তুতীয়তঃ নিজের বছমুল কুসংস্কার দুব কর। যে একান্ত কহনা,সেদিকে 
কিছু মাত্র লক্ষ্য না করিয়া বরং হা।পনাপন সংশ্দীরের নুকপে শাঙ্জেব 
বিকৃত অর্থ করিয়া জনসাধারণকে বুঝাইতে যত্ব করে। এই দোষে 
ধশ্মপান্ত্ের প্রতিপাদ্য বিষয়ের থে কি দ্র্ঘটনাই খটিয়াঁছে এবং কত 
বিকৃত সম্প্রদায় গঠিত হইয়া ধশ্মের নামে ঘোরতর অধন্্ম উৎপাদন 
করিতেছে ভাহ। বর্ণনা করিতে গেলেও শ্রীর রোমাঞ্চিত হয়। 


৩৪৮ | ভক্ষি | 


ক্ষ্যাপাটাদ এই কল,ষিত ভাব দমন করিতে হইলেও প্টভগবাঁনের 
একান্ত পরনন্নতার প্রয়োজন, সেই এসন্নতা ষে জীব কত দিনে লাভ 
করিবে বলিতে পাঁরি না। আপন মাপন পাপের ফলে অনন্তকাল 
দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া যখন তাস, অনুতাপ আবে এ তীব, 
অনুতাপের সহত যখন নর্দদ,ঃখহারী এমভগবানের নাম আশুয় 
করিবে তখন শ্ীন্ডগবৎ 'প্রলন্নত। বলে ক্রমিক অগ্রসর হইতে থাকি- 
বে। যেমন যেমন অগ্রনর হইবে হাম্নি জীভগবানের নামে কচ 
শান্তর ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা আসিবে শান্সও গুরুবাঁক্যে একাস্ত নিষ্টার 
নাম শ্রদ্ধা, অদ্ধাই সকল উপাননাঁর মূল, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি কখনও 
দুন্খ শা না| 

শ্্যাপ।। দেব উপদেশ অনেক শুনিধাঁও মনকে বিষয় চিন্তা 
হইতে নিগ্রহ কর! যায় না যতক্ষণ শুনা যায় ততক্ষণই ভাল, পরম্থু 
পরক্ষণেই মন মন্যদিকে বায়, মন যে সব্ধদাই চঞ্চল ইহার উপায় কি৭ 

প্রেম ॥ বারা ক্ষ্যাপাটাদ ! এবিষয়ে তোমায় অনেকবার 
অনেকরকম উপদেশ দিয়াছি। তবু আবার বলিত্তেছি শ্রবণ কর, 
হৃদয়ে পবিত্রতা না থাকিলে কেবল শুনিয়াই মনস্থির হয়না, গন- 
স্থির না হইলে যতই গুনিবে আর যতই কারবে কিছুতেই পরমানন্দ 
হইবার,নয় মনস্তিরের জন্য অন্থগুণ প্রধান আহার বিহার, সত্বগুণাঁ- 
বল্লশ্বী জনের সঙ্গ একান্ত প্রয়োজন! আর কিছুই যদি না সম্ভব 
হয় অথবা সকল সছুপাঁয় সম্ভব হইলেও.অতি উত্তম আর এক উপায় 
আছে, শ্ীভগবানে সকল কার্ধোর ভর অর্পণ করিয়া শ্রীভগবন্নাম 
আবণ ও কীর্তন করিতে করিতে হৃদয় নিম্পপ নিষ্কপট ও শাস্ত্‌ 
হইয়া যায়, এব্ষিয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই, ভগবৎ প্রসন্রতায় 
না হইতে পারে,এরূপ কোন কার্ধাই বিশ্বমাঝে নাই, যাহার নিক্ষপট 
প্রীর্থন বলে সেই সর্ববনিয়ন্তা সর্ববজীব জীবন সর্ববেশ্বর শ্রীভগবান 
প্রসন্ন তাহার আর কিছুই ভাঁবিতে হয় না, যোগ, জ্ঞান, তপস্যাদির 


ভক্তি । ৩৫৫ 


ফল তাঁহার অনাফ়াসলন্ধ ঘদি সহজে আনন্দ বা একেবারে কৃতার্খ 
হইরার বাসন! থাকে শ্রীভগবানে পুর্ণ নির্ভর কর; অবশ্য পুর্ণ 
নির্ভরতা সকলের ভাগ্যে ঘটে না, ক্রমিক ভান কর। অহা! 
নির্ভরতা যেকি মধ্ুন, নিররতাঁয় মে কি সখ, নির্ভবতার গুণে যে 
জীবের কত উন্নতি হইতে পারে,তাভা বলিয়। শেষ করিতে পাবি না। 
শর।ভগবাঁনেই বাহার নির্ভর অর্থাৎ হে ভগবন । আমি পিছুই জানিন। 
বাআম্র কোন ক্ষমতা নাই ভুমি যাই। কর তাতাই হইবে” এই 
রূপ ভাব, তাহাঁৰ কোন দ,খ কোন বিপদ কোন বাদা বিপ্তি 
আসিতেই পারে না, সর্কানিয়ন্তা শ্ীভগবান তাতাকে রক্ষা কারন ॥ 
নির্ভরতার ফলে যুক্তি খটেন। শান খাটেন] সম্ভব অনন্তর গানেন! 
আমি বিশ্বস্তভাবে এরুপ বনু বছ্ছু ঘটনা জানি মাহ আসন্ঠব 
হইলেও জ্ভগবতৎ কুপ।য় অতি 'অগ্নক্গালনধোই সম্পাদিত হইয়াছে। 
বোগ কিছুতেই সারেনা, চিপ্টিৎসক দেখাইয়া দেখাইয়। একেবারে 
হতাশ হইয়াছেন সকলে ম্পদ্রাক্গরে ব্লিয়া দিয়াছে “এখোগ শ(রোগ্য 
হইবার নয়” আর অননা উপায় হইয়া আাহগব।নে নিভর কর 
অশ্ঠি সহজে অতি অল্প ময় মধ্যে অলঙ্ষিতভাবে সনররূপে 
আরোগ্যলাভ কবিয়|ছে) এবিধয় বিশ্মারিত বলিতে গেলে অনেক 
কথা বাড়িয়া যাইবে, ৫মই আনন্দময় ভ্রীীভগবানে নির্ভর কর 
অন্ভিশান শুনা হঈইয়| তাহারই নাম গানকর সকল চপ্চলহা সকল 
অশান্তি পলায়ন করিবে | 

ক্ষ্যাপা । তদব বড়ই মধুর বড়ই মধুর আগ মাত্তিল মন বে 
কেমন অননুভূত শানন্দে বিভোর হইতে আাগিল, তাহা নলিতে 
পারিনা; হরিবোল- হরিবোল--হরিবোল-আরনা দেব আজ 
আর কোন বিষয়ই শুনিতে ভাল লাঁগিবে ন! এক্ষণে শ্রীহরির নাম 
কীর্তন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদান ককন, ॥ | 

প্রেমা। বুল! নামই জীবের একমাত্র আশ্রয় নামই জীবের 
একমাত্র বন্ধু তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বহুশাস্ত্ত ও বহুভক্ত 


৩৪৬ ভক্তি 


একমুখে স্বীকার করিফাছেন “লাম জীরিএনাই-বঞজীভিগবাল ) 
অভি” জামি সাহস করিয়া বণিতে পারি আহবির নাম করিতে 
করিতে হৃদয় নিশ্মল হইয়া আউদে আগিক হৃদয়ে জদয়ে আরির 
দিবা মুত প্রতাক্ষ দখন করা সার়। যেজন শ্রীভগনানের নাম, 
রসে মাতিয়াছে যে সেট পাসসাগরে জবিতে পারিয়াছে ষে ভ্রীঙ্গরি 
নামই একমান্র আপন বলিয়। অবলন্ধন করিতে পািষাঞঙ্ে নেই 
সন্য সেই আনুম | তাহার পুর্ব সপ্ত যতই পাঁপ থাকুক না কেন 
দাসরূপী ভগবান তাঁহাকে উদ্ধার করিবেনই করিবেন! নাহ 
গরভণে মুর্খ অধিকারী নাম গ্রহণে পণ্ডিত ও ধন্য হন, হরিনাম 
নিধনের ধন হরিনাম ধনীরও খাখ ও আদরণীয়, হরি নাম সপল স্তুস্থ 
নিরোগীর সুখণ্রদ, হরিনাম রুগ্ন ভগ্র শোকাত্রেরও শান্তিদাতা 
সঙ্গদোষে কিন্বা অভ্ভানতা নিবন্ধন মহা মহা গহিত কশ্মা করিয়া অনু, 
তাপে দগ্ধ মানবের ইহ জগ্মেই নিষ্পাপ হইবার একমাত্র উপায় ও 
অবলম্বন শ্রীহরি নাম। প্রাণ ভরিয়া যন মাতাইয়া অভিমান প্রন্থতি 
একেবারে বিসর্জন দিয়া যে শ্রীহরি নাঁম সার করিতে পারিনাঁছে 
সে জানে সে বোঝে সেই গন্ুভব করে লস কি বস্ত্র নাঁমেকি 
আনন্দ 1 ক্ষাপাট!দ! ইহা বলিয়। বুঝা ইবার নয় নামৈ মাতিয়! যাও 
ঠিক বুঝিতে পারিবে । আক্ত আর সময় হইল না ভোদায় কোন 
দৃষ্টাস্ত দ্বার নান মাহাত্বা বুঝাইিতে পীরিলাম না তবে তুমি 
ইহা স্থির জানিও যে কলিহত জীবের হরিনাম ভিন্ন আর সহজে 
উদ্ধারের উপায় নাই, কলিকালে শ্রীহরির নামই যম, নিয়ম, হরিন1ম 
ধ্যান ধারণা, হরিনাম যোগ তপস্যা । দি অভিমান শুন্য হইয়া 
নাম কীর্তন করিতে পারে তবে অফ্টাঙ্গ যোগের ফল তাহার করতলে- 
গত। নাম জপ ও নাম প্রচার নাম গুণগান কর নাম ভিন্ন আর বন্ধু 
নাই আর উপায় নাই আর একান্ত জ,ড়াবার ও আশ্রয় লইবার শান 
নাই তাহ শাস্ত্র গুশাস্ত মনে গাহিয়াছেন। 


হরের্ণামৈব কেধলম,। হুরে্টমৈব কেবলম.। সতী দীন! 
রর শপ 28 ০ 


বিশেষ বিজ্ঞাপন | 


গ্রাহক ভক্তগণ' শ্রীভগবৎ কুপায় ভক্তি পত্রিকার ছ্ 
বর পূর্ণ হইল মাশাকরি গতবারের ন্যায় এবারও আপনাদের 
উত্সাহ ও সহানুভূতি পাইব। আর বিশেষ পথনা সাধামত 
প্রভ্যেক গ্রাহক মহোদয়ই ক একটি করিব, হক হুঙ্ছি 
করত আমার ধম্মপ্রচারের অনুকূল তা কাববেন | 
আামাদিগের আশ্রম ভবশাপুর 2৯০৩ এ ন্লখিত স্কানে আজি, 
যাছে, ভন্তি পু কা আবহ আস চান এত সত্রা।দি শন এন ০৭.) 
নায় পাসাইাুলন । 
উ/পানবনু শস্য (বেদাস্থবহ )। 
ঠিকাপা-হাবড়া কৌোডাব বাগ!ন শাতলাতল! । 


(বশে শিমঘ। 


১) শুক্র বাসিক গুল ১০ টাকা মাল । 

২1 নমুনা চাহিলে পন গুহ আনা উ।ক টিকিট পাঠাইিতে ভয়। 
পনের উত্তর আথধনা করিলে রিবাই কাড পাঠাইবেন, নঙ্বা মখ। 
সময়ে পত্র পাইবার সুবিধা হইবে না! 

৩। শ্রাহক ভিন অন্ত লোকের লিখিত বন ভ্রিতে, 
গুকাশ করা হয় না লিপেক বৈবগৈো বিশ্ব বশ্ম শস্য প্রপঙ্ধ 
ভিন,.অশান্্ায় কেলুল কৃবিহ শক্ষির পপিচাযপ আব পাঠালে 
শাকাশ করা ভয় না, ভক্তির কিহ্ব। জ্ঞান পৈতগোর উদ্দাদক প্রঃ 
গাপ্তঃ প্রবন্ধ, আত ষত্রেন সহি 15৭ বরা হয় 

৪71 লেখকগণ কাগজের এক পি পবিক্কার জরিয়। আব, 


লিখিবেন; অতি অপরিগ্চার ছেখ। হাহ কলা রে না, কারণ 
তাহাতে অনেক শ্রম প্রমাদ থাকিয়া ফা আুন্রাত উজ্ভাতে শেখক 


এবং সম্প!দক উভয়েরই কলঙ্ হয়। এ।পেল অথমেই অুবন্ধ। 
পাঠাইবেন নৃতুব। সে দাসে প্রবন্ধ প্রকাশ ককা হইবে শা। 





জ্রীমত্তাগবতম্‌ 


মুল, সরল টাকা ও মুলানুবায়ী সরল রশানুবাদ সমহ্িত । 

শ্রীভগবন্তস্তগণের ফাহা জীবন স্বরূপ, ভ্যক্তি পথের মাধ সসুহ্দল 
শদীপ, ভক্তিতন্ বুঝাইতে যশহ! জার্দি সকুজি ' তক্ষোপদেষ্টা, 
. গুরু, যাহ! হ্ীভগবানের ভা স্বরূপ, সেউ মধুময় আ্রাগ্রা্। এ 

» এ পর্যাস্ত সে রূপ ভাবে প্রকাশিত জেন নাই যাজন্ ভক্কি 
রস পিপাস্থ ব্যক্ডিম/ত্রই সহজে পরিতৃপ্ত ভাষন | সম্গীতি ঈংন্গ 
বানের কপার পঞণ্চিত প্রবর প্রাপাদ, যু দীনবন্ধ। কাবাতীর্শ 
বেদাশ্তরভব মহাশয় প্রাচান টালঙ্গাকারগণের আনিগ্কাত ভাবালুবজী 
হইয়। প্রষ্যেক পদের প্রতিশব্দ দিয়া ও কঠিন কটিন সমাস দ্র 
বিশ্লেষণ করিয়া, এবং স্যালে স্ৰানে সালাগত ও আারগত সিগুা্থু 
পরল ভাবে ব্যক্ত করিয়া এ খো! পিনা পালসী টীকাপ এবং খালু" 
গত) অতি সরল বঙ্গানুবাদ প্রচার করতঃ ন্ভসমতর [সই টিরানু 
ভূত অভান মোচন করিয়াছেন । 

(২) বন্যত্তে বত্ব্যয় এ টীকা ও অনুবাদ সঙ্গ অীমস্থাগ বন্দ 
প্রতি মাসে খণ্ডে খখডে বাহিব করিতেছেন ১য় হইতে এপ ক্ষন 
শেষ হইয়াষ্জে, এন্সমণে পেন স্বন্ধ চলিন্ডেছে। এদিকে বু অঙ্ছ ভক্তের 
অনুরোধে এবং শীত্ব গ্রন্থ শেষ হইবে বলিয়া আবশমন্ও বাতির 
: করিতেছেন । শ্রীদশমে শ্রী ইধরস্দামীর টাক। সনবেশিত হইতেছে, 
মুদ্রাঙ্কণের কিঞিৎ আান্ুকুল্ারে সমর শীগ্রস্থেব এক ক।লান অ্িম 
দেয় মুল) ৮২ টাকা নিদ্ধারিত হইয়াছে, আর ুবিপা, ভক্তগণ 
প্রত্তোক স্কদ্ধের পৃথক সুল্য দিয়াও গ্রন্থ লইতে পারেন ২ম ক্ষন্ধ 
৮০ আনা, ২য় পন্ধা॥০ আনা,৩য় ২২ টাকা, উর্থ ১২. ৫ম 1৮০ আনা. 
৬৯. ০ আনা, পম 1৮০ আনা, ৮ম ॥% ০ আনা, ঈম 10০০ আঁনাঃ 
১ম € উল্ত স্থখবোধিনী টাকা ও. ীশ্ীধরহ্থামীর, টীকা, এব্‌ 
ন্ুবাদ সহ) ২1০ টাকা, একাদশ ১৪০ টাকা, দ্বাদশ 98০ আনা। 
মাত্র । ডাক মাসুল পুথকক লাগিবে, নমুনা ৯ম খপ ৭/০ আন।। 


(৩) টাকা ও.পঙ্াদি নিনলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন। 
| হাবড়া কৌড়ার বাগঃন, শীতলাভিল। | 
| আমতীশ চন্দ্র বহৃ,সকার্ধ্যাধ্যক্ষ ; 


